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নব্য-বিজ্ঞানের বয়স পঞ্চাশের মধ্যে রাখা হইল! 
যে বয়স গার হইলে আমাদের দেশে বনে যাইবার 
ব্যবস্থা আছে তাহার অধিক বয়স্ক কাহাকে আর যাহাই 
হউক অন্ততঃ নবীন বলা! চলে না। এই অর্ধ শতাবীর 
মধ্যে বিজ্ঞানের নানান্‌ দিকে যে নানান বিকাশ 
ঘটিয়াছে তাহার কয়েকটা মাত্রের সামান্য একটু আভাদ 
এখানে দিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। 


যে মকল পুস্তক হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে 
হার্মসতযার্ধের পপুলার সায়েন্স তাহাদের মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগা। 


গ্রন্থকার 


অবতরণিক৷ 


পঞ্চাশ মাইল দূরে সংবাদ পাঠাইতে হইলে ছুই 
হাজার বসতর পূর্বে আলেক্জেও্ডার দি গ্রেট (১1৩5510067 
0১৩ 01528) কে যে ব্যবস্থা করিতে হইত শত বর্ধ 
পূর্বে নেপোলিয়ান (1৪০1৩০ ) তদপেক্ষা সহজ ও 
ক্ত্তগামী উপায় খুঁজিয়া পান নাই; রাণী এলিজাবেখ, 
(12908) এর সভায় যে দীপের আলোকে 
পেক্ষপীয়ার (9888590581৩) ম্যাকৃবেধ,(11200৩1 ) 
পাঠ করিয়াছিলেন কবি কালিদাসের সময় বিক্রমাদিত্যের 
রাজসভার গ্রধীগ তদপেক্ষা ম্লান ছিল বলিয়া! কোন 
প্রমাণ নাই; বিজয়পিংহ লঙ্কাজয় করিতে যে জাহাজে 
চড়িয়াছিলেন, 'সই জাতীয় জাহাজে করিয়াই ভাস্কো-ভিৎ 
গাম] (ড8৪৫০--৫৪৪) উত্তমীশা (00০৫ 1008 ) 
ঘুরিয়া ভাতবর্ধে আসেন? 


[১০] 


বিজ্ঞান বলিতে যদি বিশিষ্ট জ্ঞান বুঝায় তো৷ এই 
স্মণ্ডলে মানবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
উৎপত্তি। ছুইখান! কাঠ ঘষিয়। যে ব্যক্তি আগুন বাহির 
করিয়াছিল, নিউটন: ( [ব75) বা গ্যালিলিও 
(991190) র অপেক্ষা! তাহার কৃতিত্ব ষে কম বল! যায় 
নাও কিন্তু জন্প হইতে বিজ্ঞান: ঘে. পু! -পা..করিয়া 
হাটিতে আস্ত করিয়াছিল, চতাহা...ুিতে উহার, অনেক 
যুগ চলিয়া গেল-'পরে দেখা গেল, সে হঠাৎ/একবারে 
উ্দসাসে দৌড়িতে আর্ত করিয়াছে। 
পঞ্চাশ বৎমর, পূর্বের এই ধরাপৃষ্ঠ হইন্চে অপস্ত 
কোন লোবকে 'আজ যদি কোন রকমে -এই পৃথিবীতে 
একবার আনী। যায় তো সে. বোধ হয় চিনিতে :পারেংন। 
য়েএইথানে একদিন সে-বাঁন করিয়া গিয়াছে ।. বিজ্ঞান: 
বলে, মাৰৰ আজ, মাটা ছাড়িন। বাতাসে আহার সায়া 
বিস্তার করিতেছে, জনকের মধ্যে নিজের, আর্নিগত্য 
স্থাপন-করিতেছে, একস্থানে ছাড়াই, ভারে এরৎ তিন] 
তারে ধমস্ত গৃথিবীটাকে নিগ্ছের আয়তন; মুখ্য 
'আনিতেছে তাহার আবাসম্থন হইতে... রোগ জর! 


[১১] 


মারী দুরীকরণের জন্য বন্ধপরিকর হইয়াছে। সীদা ও 
সোনার মূলে যে একই অণু আছে আজ ভাহা প্রমাণিত 
হইয়াছে; মানুষ, গাছ ও পাথর বিজ্ঞানে যে একই 
নিয়মের অধীন, জগদীশচন্ত্র তাহ! দেখাইয়াছেন। এমিল 
ফিদার (1]11] 7150)61) জীবদেহের উপাদান প্রোটিন 
(61০50 ) গঠনে লাগিয়া গিয়াছেন ? এবং মেচ নিকফ, 
(009101100807) এর মত বদি ভ্রান্ত নাহয় তে 
অচিরেই পাইট বোলে 'ফলেন পরিচীয়তে লেবেল যুক্ত 
দীর্ঘাযু হইবার ওষধ বাজারে দেখ। দিবে। 
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কিছু কাল পূর্বে আমেরিকাবাসী একটি বালকের 
ভারি ইচ্ছ। হয়--নে একজন গাকা সিগ্নালার 
(9181916: ) হয়। নামান্য মাহিনায় একটি টেলিগ্রাফ 
আপিমে সে চাকুরী লয়; দিনের বেলায় তাহার 
কাজ; কিন্তু কাজের ভিড় রাত্রিতেই খুব বেশী। কারণ, 
খবরের কাগজের যত টেলিগ্রাম, সেই সময়ই ঘন ঘন 
যাতায়াত করে। রাত্রে কাজ করিতে না৷ পারিলে 
কাজে গাকা, হইবে না, এই ভাবিয়। সেই বালক রাত্রের 
প্রধান কর্শচারীকে অবৈতনিক ভাবে দাহায্যঞ্চকরিবার 
প্রস্তাব করে। এই কর্মচারী রাত্রে ঠিক আপন ধাতে 
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থাকিতেন না; স্থতরাং বালকের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত 
হয়। বালক কাজে লাগিয়। গেল এবং তাহার সমবয়স্ক 
আর একটি বালককে সঙ্গে লইল। কিন্তু অপর দিক্‌ 
হইতে এত তাড়াতাড়ি শব্ধ আসে যে, অল্পবয়স্ক এই 
বালকছন কিছুতেই তাহা! ধরিতে পারে না। তখন 
তাহারা এক মতলব করিল। টরেটন্ক। শব অম্যায়ী 
কাগজে ছোট বড় দাগ পড়ে, এইরূপ মর্স (01019 )- 
এর উদ্ভাবিত দুইটি পুরাণ যন্ত্র তাহারা লইল। একটি 
কাগজের লগ্ব। ফিতা দুইটাতে পরাইল। অপর দিকে 
যেমন টরেনক্কা হইতে থাকল, এ দিকে প্রথম যন্তরটতে 
অমনি তানুযায়ী কাগজের উপর গর্ভ গর্ভ হইয়। ছোট 
বড় দাগ পড়িতে লাগ্িল। এইবার দাগশওয়ালা এ 
কাগজট! দ্বিতীয় কলের মধ্যে তাহার! চালাইয়! দিতে 
লাগিল, অমনি দাগের অনুযানী খুট-খুটু করিয়। টরে- 
টক্কা শন্পু হইতে থাকিল এবং সেই অঙ্গদারে অপর দিক্‌ 
হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল; 


২ 
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স্থবিধা এই হইল--ঘিতীয় কলটি আন্তে আস্তে ঘুরাইয়া, 
যে শব্ধ খুব তাড়াতাড়ি বলিয়া তাহার আগে ধরিতে 
পারিতেছিল না, তাহা এখন ইচ্ছামত বাহির করিতে 
পারিল। কাজ এইরূপে তাহার বেশ চালাইতে লাগিল । 
সেখানকার কর্তৃপক্ষ খুব খুপসী হইলেন; কিন্তু কি 
করিয়া কি হইতেছে, কিছুই বুঝিলেন না। কিছু দিন 
ষায়? যুক্তরাজ্যে সভাপতি-নির্ধাচন। চারিদিক হইতে 
হুড়-ুড় করিয়া তার অসিতেছে। প্রথম যন্ত্রে দাগের 
পর দাগ পড়িয়া যাইতেছে; কিন্ত দ্বিতীয় যন্ত্র আস্তে আস্তে 
ঘুরাইয়া নব কথা গাইতে তাহাদের দেরী পড়িয়া গেল; 
দুই ঘণ্ট৷ তাহারা পিছাইয়! পড়িল্ল। খবরের কাগজ- 
ওয়ালাদের মধ্যে মহা টহ-চৈ পড়িয়! গেল; কর্তৃপক্ষের 
কানে উঠিল। তাহারা সবিশেষ অন্ুদ্ধান করিলেন, ' 
ফলে এ বালকঘয় কি করিয়৷ “এত দিন কি করিত, 
সব ধরা পড়িয়। গেল। এ যন্ত্র ব্যবহার বন্ধ 
হইল। 


শু 
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বালক কিন্তু এ যন্্রটা রাখিয়া দিল। কিছু 
দিন যায়, এ বালক তখন টেলিফোন লইয়া 
কাজ করিতেছে; হঠাৎ তাহার মনে হইল, টেলি- 
গ্রাফের খুখাটু শব্ধ যদি কাগজের উপর গর্ভ গর্ত 
দাগে পরিণত কর! যাঁয় এবং সেই দাগ হইতে যদি 
আবার এ খুটখাটু আওয়াজ বাহির করা যায়, 
তাহা হইলে মানুষের গলার শ্বর এইরূপ করা যাইবে 
না কেন? তখন বালক এই ধরণের এক 
যন্ত্র তৈয়ারি করিতে লাগিয়া গেল। যন্ত্রটর মোটামুটি 
ব্যাপার এই ;_-একটা খুব গাত্লা চামড়ার গায়ে 
একটি সরু পিন লাগান এবং পিনটা একখণ্ড রাঁঙতার 
গায়ে ঠেকিয়া আছে। এখন আমর! যখন কথা কহি, 
বাতাপে ঢেউ উঠে এবং সেই ঢেউ চারিদিকে ছড়াইয়! 
পড়ে। এ চামড়ার সামনে যদি কথ| কহা যায়, অমনি 
বাতাসে যে ঢেউ উঠে, সেগুলি চাম্ডার গায়ে গড়িয়া 
চামড়াটাকে কীপাইয়৷ তোলে; এখন চামড়াটার সঙ্গে 
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পিন লাগান আছে, স্থতরাং চামড়ার কীপুনির নঙ্গে 
লঙ্গে পিনটাও নড়িতে থাকে, আর পিনটি রাঙতাৰ্‌ 
উপরে আছে, স্থতরাং রাঙতার গায়ে দাগ পড়িতে 
থাকে । কিন্তু দাগ তো রাঙতার এক জায়গায় পড়িবে ॥ 
অতএব রাঙতাটাকে আন্তে আস্তে সরাইয়া লওয়া হয়, 
সুতরাং উহার উপর ধারাবাহিক একটি রেখ! পড়িয়া 
বায়। এইরূপে কথাটা ধরা হইল। তাহার পর 
রাঙতার এ দাগের উপর পিনট| বসাইয়! রাউতাটা 
আগেকার মত আস্তে আস্তে যেই সরাইয়া লওয়া হয়, 
অমনি পিনটা। পূর্ব্বমত নড়িতে থাকিবে, সৃতরাং সঙ্গে 
সঙ্গে এ পাতলা চামড়াটাও কাপিতে থাকিবে। তাহা 
হইলে এ চামড়ার সাম্নের বাতাসটাও কাপিতে 
থাকিবে; কথা কহিবার সময় যেমন ভাবে কীপিয়াছিল, 
ঠিক সেই ভাবে। বাতাসের এই কীপুনি হইতে আমাদের 
শব্দের অনুভূতি হইবে; ঠিক আগেকার কথাটা আমর 
ফিরাইয়া পাইব। প্রথম বারে চামড়াটা কানের কাজ 
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করিয়াছিল, এইবার মুখের কাজ করিতে লাগিল। 
এইরূপে ১৮৭৭ খুষ্টা্ধে কলের গানের গ্রথম স্থ্টি হইল। 
যে কারিকর এ কলটি তৈয়ারি করিয়াছিল, বালক যখন 
প্রথমে তাহাকে শ্ুনাইল যে, কল কথা কহি- 
তেছে, তখন ভয়ে তাহার মুচ্ছ! যাইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। 

তাহার পর কতদিন ধরিয়া কত লোকের হাত 
দিয়া উহ! বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । পাতলা! 
চামড়ার বদলে প্রথমে কাচ এখন পাতল! অন্র ব্যবহার 
হইতেছে। রাঙতার উপর লেখা তো তখনি চলিয়া 
গিয়াছিল, উহার পরিবর্তে প্রথমে মোমের চোঙ্গা, 
তাহার গর আজকালকার মোম ও অন্ঠান্ত জিনিস 
মিশাইয়া শক্ত চাকৃতি ব্যবহার হইতেছে। যাহাতে 
এঁ চাকৃতি একভাবে চলে, কখন জেরে কধন আস্তে 
না যায়। তাহারই না কত বন্দোবস্ত হ্ইথাছে। 
সন্তান্ত অনেক দিকে অনেক হাতে ইহার অনেক 
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উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আবিষ্কর্ভার কৃতিত্ব যদি 
কাহাকেও দিতে হয় তো! উহা! নেই নিগৃন্যালার 
বালকের প্রাপা। সেই বালকই খ্বনামধন্য এডিদন 
(7001500 )। 
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রসায়নবিৎ খন তাহার টেষ্ট-টিউব (1'696-,499)এ 
পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়। দেখাইতেছিল যে, *মাড় ও 
“তুলা” একই উপাদানে গঠিত, কৃষক তখন হাদিতেছিল 
ও মনে মনে বলিতেছিল, “বাপু হে, শুধু তাঙচো৷ তো। 
একবার গড়ে। দেখি, তখন আমাদের দৌরে আস্তে 
হবে চাষীর এই হাসি কিন্তু বন্ধ হইয়াছে এবং যেরূপ 
পত্তন আরম্ভ হইয়াছে, দুর্দিন পরে বা তাহাকে 
কাদিতে হয়। 

এক সময় মনে করা হইত, প্রাণীজ ও উত্ভিজ্ 
পদার্থের নির্মাণে বিজ্ঞানের কোন হাত নাই। তামার 
উপর এসিড (৪010) দিয়া বিজ্ঞান তাতে তৈয়ারি 
করুক, কিন্তু চাল, ডাল, গম, চিনি, দুধ, মাথন এ নব 
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উৎপস্ন করিতে হইলে চাষ করিতে হইঘে, গরু 
পুষিতে হইবে, রামায়নিকের পরীক্ষাগারে যাইলে 
চলিবে না। রাসায়নিকও প্রথম প্রথম এ কথা ম্বীকার 
করিত এবং এ মূব জিনিষ গড়িতে না! পারুক, ওৎনুক্য- 
বশত: ভাঙ্গিতে আরভ্ভ করিল। যাহ! পায় হাতের গোড়ায়, 
একদিক্‌ হইতে ভাঙ্গিতে লাগিয়া! গেল। শেষ দেখিল, 
কয়লাতে যাহা! আছে, সেই কার্বন্‌ (089০৪), 
যাহা যাহা মিশাইলে জল হয়, সেই হাইড্রোজেন 
(710299) ও অক্সিজেন (0290) এবং 
বাতাসে অধিক পরিমাণে যাহা মিলে, সেই নাইট্রোজেন 
(10667) এই কয়টা মৌলিক ভ্রব্য আর 
গোট। কয়েক ধাতু-_ইহাদের সংমিশ্রণে এ সকল 
ব্য গঠিত। ৪ 

ভাঙ্গা! শেষ করিয়া সে ভাঠুবল, আচ্ছা, দেখা 
যাউক না কেন, গণ্ভিত পারা যায় কি না? এই বলিয় 
আন্তে আন্তে গড়ার কাজ সুরু করিয়া দিল। ২* 
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বৎসরের অধ্যবসায় ও অজন্র অর্থব্যয়ের ফলে আজ 
প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে বিজ্ঞান জয় লাভ করিয়াছে। 
ঠাকুরমার কাছে ছেলেবেলায় শুনা গিয়াছিল যে, 
কোম্পানী মীদ্র একটা কল বাহির করিবে_যাহার 
একদিকে গরু ও খেজুরগাছ দিলে অপর দিক্‌ হইতে 
নৃতন গুড়ের সন্দেশ বাহির হইবে। নৃতন গুড়ের 
সনেশের আস্বাদ যুরোপ ও আমেরিকায় বোধ হয়, 
এখনও তেমন পৌছায় নাই; নচেৎ ঠাকুরমার বর্ণিত 
কল এত দিন বাজারে দেখা দিত। কিন্তু নব্য রসায়ন 
ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটাইতেছে। 
চারিটি গমের দান! দিয়া রসায়নবিৎকে এখন তাহার 
পরীক্ষাগারে ছাড়িয়া দেওয়। হউক, সে এ গম হইতে, 
তৈয়ারি করিবে সাবান, তেল, চিনি, রবার, রং, বাঁণিস, 
বারুদ আরও কত কি) এবং নব সময় যে মনসা 
ডাকের দায়ে বিকায় না, একটু ঘটনা হইতে তাহ। 
প্রমাণিত হয়। ১৮৯৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৫ কোটা 
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টাকার নীল চালান হইত$ বর্তমান যুদ্ধের পূর্বের 
সমস্ত পৃথিবীর প্রয়োজনীয় নীলের সাড়ে পনর আনা! ভাগ, 
জান্মাণী ( 0070)81 ) সরবরাহ করিত এবং তাহ 
চাষ করিয়া উৎপন্ন করিত না। জার্দাণ রসায়নবিৎ 
রসায়নাগারে আলকাতরা হইতে তৈয়ারি করিত। 
খরচ এত কম পড়িত যে, আমাদের এই সন্ত মজুরের. 
দেশের্‌ চাষীরাও প্রতিযোগিতায় হঠিয়া গেল। এই 
প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা আছে। 
রসায়ন্বিৎ যখন প্রথমে তাহার পরীক্ষাগারে শত শত 
টাকা খরচ করিয়া এক পয়সা দামের নীল প্রস্তুত 
করিল, তখন বিজ্ঞানের জয় হইল বটে কিন্তু কৃষকের 
তখনও হার হইল না। সে যেমন চাষ করিতেছিল, 
তেমনি চাষ করিতে লাগিল। এখন এই কৃত্রিম 
নীল প্রস্তুত করিবার এক অবস্থায় ন্তাপথালিন, 
(মি ৪0১91606 ) কে থ্যালিক এসিড, (10910 ৪০1৫)এ 
পরিণত করিতে হয়| এটা গরম সল্ফিউরিক 
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এনিড (93010076500) দিয়। করিতে হয়, কিন্ত 
করিয়া খুব ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। এটা তাড়াতাড়ি 
করিবার জন্ত অনেক রকম চেষ্টা করা হইল; কিন্ত 
কিছুতে কিছুই হইল না; একদিন যে থার্মোমিটার 
(ব৩0000661) দিয়া এ মিশ্রিত ভ্রব্যের তাগ 
ওয়া হইতেছিল, হঠাৎ সেটি ভাঙ্গিয়া ভাহার পারাটা 
ই ভ্রব্যের মধ্যে পড়িল এবং দ্রেথা গেল, পূর্বকার 
রালায়নিক ক্রিয়া খুব ক্রুতভাবে চলিতেছে। এই এক 
আকন্মিক ঘটন! হইতে স্বপ্নবায়ে নীল উৎপাদন করিবার 
উপায় উদ্ভাবিত হইগ। বলা যায় না, যদি থার্ট্ৌমিটারটি 
না ভাঙ্গিত, তাহ! হইলে আজও আধগের নীল প্রস্তত 
করিতে জাম্মাণ রামায়নিকের লক্ষ মূত্র! ব্যয়কে ব্যঙ্গ 
করিয়া ভারতবর্ধের নীলকর দিন দিন ফরাপিয়। উঠিত 
এবং ভারতবর্ষের বাতাম ধানের পরিবর্তে নীলের উপর 
ঢেউ খেলিত। 

শুধু উদ্িজ্জ পদার্থ তৈয়ারি করিয়া বিজ্ঞান ক্ষান্ত 
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নয়; প্রাণীজ প্রোটিন (21060) প্রস্তুত করিতে এমিল 
ফিসার (1001 1906০) ফত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, 
তাহাতে মনে হয়, রক্ত-মাংস মেদ-মজ্ঞাজাতীয় পদার্থ- 
গঠনও বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত নয়। কিন্তু জীবদেহ স্থা্ 
করিতে পারিলেও যে জীবন স্থ্ট কর! হইল না, বিজ্ঞান 
এ কথা বুঝে, এবং ক্ষুদ্র কাঁটাণুকীটের জীবন-প্রবাহের 
বৈচিত্র্য দেখিয়া মে আজও বিস্ময়ে আগুত হয় এবং এক 
বৃহৎ অজ্ঞাত শক্তির নিকট পরাজয় শ্বীকার করিয়! 
নিজের হুদ্রত্ে অভিভূত হইয়া পড়ে। 
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তু 


গত ১৯১৪ থৃষ্ান্মে একদিন আমেরিকায় সান্ফ্রান- 
সিস্কে। (920 17720515০0 )নগরে মহাধুমধামের সহিত 
যুক্তরাজ্যের সভাপতি মহামতি উইলসন্‌ ( 9/11,08) 
একটি বোতাম টিপিলেন আর ২০০০ মাইল দুরে তূগো- 
লের জলম্থলের বিভাগ উন্টাইয়! দিয়া, প্রকৃতির ছুশ্ছে 
বন্ধন মোচন করিয়া, একটি মহাসমুদ্র আর একটি মহা- 
সমুদ্রের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিল। 

কলোম্বস্‌ (0010/708) আমেরিকায় পৌছিয় যখন 
বুঝিলেন, সেট! ভারতবর্ষ নক, তখন পশ্চিম দিয়াই জল- 
পথে ভারতবর্ষে পৌছিবার একট। সহজ পথ তিনি খু'জিতে 
লাগিলেন। সে পথ মিলিল না। দেখা গেল, দক্ষিণ 
"আমেরিকার দক্ষিণ কেপ হরণ (089 13012) বা উত্তর 
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"আমেরিকার উত্তর শ্রীনল্যাণ্ড (076611800 ) 
.এর নিকট দিয়! ব্যতীত আটলার্টিক (409000) হইতে 
প্রশান্ত মহাসাগর যাইবার জাহাজের কোন রান্ত] নাই । 
পানামার (81808 ) নিকট স্থানিটা খুবই অগ্রশস্ত 
সেখানে এধার হইতে ওধার অবধি একটি খাল কাটিয়া 
সহজ পথ তৈয়ারি কর! যাইতে পারে, এ কল্পনা শতাবীর 
পর শতাব্দী ধরিয়। অনেকের মনে উঠিঘ্াছিল; কিন্তু কাধে) 
পরিণত করিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। সুয়েজ 
(59৫2) খাল যখন শেষ হইল, তখন এ খাল-নির্মাণ- 
কারক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার-( 7:081796:) দিগ্নের উপর 
পানামাতে এক খাল গ্রস্তত করিবার ভার অপিত হইল। 
১৮৮১ থৃষ্টাে কাজ আরম্ভ হইল, মাপ-জোক হুইল, তাঁবু 
পড়িল, জিনিষপত্র আসিতে আর্ত হইল । খাল খুলিবার 
সময় নিকটবর্তী হইলে কর্তৃপক্ষগণ & স্থান পরিদর্শন 
করিতে আমিয়! দেখিলেন, কাজ কিছুই হয় নাই বলিলেই 
হয়-্এবং যে কোটী কোটী টাক! দেওয়া হইয়াছিল, 
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তাহার মিকি আন্দাজ খরচ হইয়াছে, কতক নষ্ট হইয়াছে 
এবং বাকী কয়েক জন ভাগাবানের গকেটস্থ হইয়াছে। 
জিনিষপত্র যাহ! কিছু কিছু ছিল, তাহার মধ্যে দেখা 
গেল, বড় বড় পিয়ানো কতকগুলি এবং রাশীকৃত 
হেয়ারগিন (13517010 )। গরিচালকদিগের অসাব- 
ধানতায় বা অপাধুতায় জয়েন্ট কু কোম্পানী 
(০1709008 0070081 ) ফেল হওয়া শুধু এ 
দেশেরই একচেটিয়া, এ কথা ধাহার| মনে করেন, এ 
ঘটনাটি তাহারা যেন স্মরণে রাখেন। ইহার পর' 
আর একটি ছোট কোম্পানী কিছু কম টাকা লইঘা' 
লাগিয়া গেল। এবারে তাহারা পানামা ছাড়িয়া 
নিকারাগয়া (1152185৮8 ) তে কাজ আরম্ভ করিল।' 
কিন্তু এ কোম্পানীর পুঁজি অল্প, সীন্র দেউলিয়! হইল। 
ব্যক্তিবিশেষ বা৷ কোম্পানীবিশেষ যাহা পারিয়। উঠিল না, 
একটি জাতি এইবার তাহাতে হাত দিল। স্পেন (39917)- 
এর সহিত যুদ্ধের পর যুক্তরাজ্য (0001660 509159) দেখিল' 
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ষে, যেয়পেই হউক, তাহার এদিক হইতে ওদিক ইচ্ছা. 
মত জাহাজ পরিচালনা করিবার একটি সহজ গথ করিতেই 
হইবে। এ কার্যের ভার যুক্তরাজ্য গ্রহণ করিল। পানামা 
কিন্ত তখন কলম্বিয়া (00107018 ) গভর্দেন্টের অধীন। 
কলম্বিয়া গভর্খেপ্ট কিছুতেই যুক্তরা্ক্যের সহিত কোন 
সর্ে রাজী নয়। এইরূপ অবস্থা) হঠাৎ পানামাবানী 
কলঘিগ্ার আধিপত্য ছিন্ন করিয়া রাষ্ট্রীয় তন্ত্র গ্রতিষ্ঠিত 
করিল এবং অবিলম্বে যুক্তরাজোর সহিত যুক্তি করিয়া 
খাজের পথ এবং উত্তয় দিকে € মাইল করিয়া 
জমি যুক্তরাজ্কে চিরকালের জন্ত ছাড়িয়। 
দিল। ১৯৪ সালে যুক্তরাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারগণ কাজে 
হাত দিলেন। কিন্তু কাজ হইবে কি; যে যায়, 
আগে বিছান| লয়। ম্যালেরিয়া, ইওলো৷ ফিভার 
(৩1০৭ 6), টাইফয়েড ( [50091 ) প্রভৃতির 
প্রাহুর্ভাব এত বেশী যে, গানামার মত অস্থাস্থা- 
কয় স্থান তখন'আর পৃথিবীতে ছিল কি না সমোহ। 
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এক বৎসর পরে সেন্ট (990816 ) অবগত হইল যে, 
যদিও সতর হাজার লোক কাজে গিয়াছে, এক কোদ্দালও 
মা্টী উঠে নাই । সেনেট স্থির করিল, আগে এ স্থানকে 
স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে হইবে, পরে অস্ত কথা। ইঞ্জি- 
নিয়্ারদের কাজ বন্ধ হইল, ডাক্তারের! লাগিয়া গেল। 
বনজঙ্গল পরিষ্কার হইল, জল-নিকাশের ব্যবস্থা হইল, 
বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত হইল, মশা! মারা 
হইল, পরিষ্কার-পরিচ্ছ্ন বাড়ী-ঘর তৈয়ারি হইল, কিছু 
দিনের মধ্যে স্থানটিকে এইরূপ স্বাস্থ্যকর ও রষণীয় করিয়! 
তোল! হইল যে,যে পানামার নামে লোকে আতঙ্কে 
শিহুরিয়! উঠিত, সেথানে এখন লোকে দলে দলে সখ 
করিয়া স্ত্ীপুত্র লইয়া! বাস করিতে গেল। এইবার 
ইঞ্জিনিয়াররা কাজে হাত দ্বিল। মানুষের বুদ্ধিতে ও 
টাকায় যাহা সম্ভব, তাহা হইল। ৩৯ মাইল পাহাড় 
কাটিয়া, একটি নদীর মুখ বন্ধ করিয়া, তাহাকে দে 
পদ্ধিণত করিয়া, ৪৬ মাইল লক্ষ ৩০* হইতে ৫** 
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ফিট চওড়া ও ৪১ ফিট গভীর একটি খাল কাট! 
হ্‌্টল। 

এই পানামা খাল খারা আমেরিকার নান! দিকে 
স্থবিধা হইয়া গেল। তাহার রণতরীর ক্ষমতা ছিগুণ 
বন্ধিত হইল। বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় পথের স্বন্নতা 
বড় কম লাভ নয়। নিউইয়র্ক (বিঃ 701;) হইতে 
জাপান, সিডনি (996) ) যাইবার পণ্যবাহী জাহাজ 
আর পূর্ববমুখে যাইবে না এবং তদ্বারা তিন চার হাজার 
মাইল পথ কমিয়া যাইবে। সুয়ে থাল দ্বারা ইয়োরোপ 
যতদুর লাভবান্‌ হইয়াছিল, পানামা! খাল দ্বারা আমেরিকার 
লাভ তদপেক্ষা অধিক হইল। 

পৃথিবীতে একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইল। 
পূর্ব্বের অনেক চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল; সফঙগত! আদিল 
তখন_যখন ইঞ্জিনিয়ারিং (80121066772) শান্ত 
'চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত মিলিত হইল এবং উভয়ের 
সহিত একত্র হইল একটি সমগ্র জাতির নমবেত চেষ্ট। 
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ও অজন্র অর্থব্য়। ভীক্তারেরা বলে, বাহাদুরি 
আমাদের; ইঞ্জিনিয়াররা বলে, কৃতিত্ব শুধু 
আমাদেরই; বিজ্ঞান বলে, ত্ধে দিক্‌ দিয়া ধর, জয় 
আমারই । 
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গু 


নোবেল (10061) নামের সহিত এ দেশ বিশেষ- 
ভাবে পরিচিত--কবিবর রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ 
পাইবার পর হইতে। একটি পাত্র! ছিপছিপে লোক 
মানুষ মারিবার চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া এত 
উপার্জন. করিল যে, মেই উপাচ্ছিত অর্থ হইতে দেশ- 
হিতকর কার্যে প্রদত্ত অংশের হুদে প্রতি বংসর তাহার 
নামে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করিয়! পাঁচটি প্রাইজ 
দেওয়! হইতেছে। | . 

কিন্তু যে পদার্থ একদিকে হুন্ধর ও জুচারুরপে মানুষ 
ারিতেছে, তাহাই আবার অন্যদিকে মানবের দাসত্ব 
করিয়া প্রকৃতির . সহিত যুদ্ধে তাহাকে শক্তিশালী করিয়। 
তুলিতেছে। যে সকল আবিষ্কার এই পৃষ্থিবীর চেহারাটা 
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এই কয়েক বৎনরের মধ্যে বদলাইয়া দিয়াছে, নোবেল 
আবিষ্কৃত বিস্ফোরক (75:109%৩) তাহার অন্ততম।, 
ইনপরস্থে, রোমে স্থন্দর পথঘাট শত শত বর্ষ পূর্বে 
নির্মত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমতল ভূমি ছাড়িয়া পার্কত্য- 
প্রদেশে সৈম্তচালনার প্রশস্ত পথ তৈয়ারি করিতে হানিবল 
(র0199 )৩ পারেন নাই, শিবাজীও পারেন নাই। 
শক্ত মাটা্আচড়ান তখন মানবেরও দুঃসাধা ছিল, 
খাল-বিল কাট! হইত শুধু নরম জমিতে এবং সে কারধ্যও 
এরূপ গজেন্দ্রগমমে চলিউ যে, একসময় তিন মাইল লম্ব! 
একটি খাল কাট হইয়াছিল ত্রিশ হাজার মজুর এগার 
ব্মর কাজ কারবার পর। তখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
লুক্কায়িত খনিজ পদার্থ ঠৃক্ঠুক্‌ করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে 
বাহির কর! হইত। কিন্তু এই বিস্ফোরক বাহর হইবার 
পর মানৰ আর কোন বাধাকে বাধা বলিয়া মানিতেছে 
না। ছুল্ঘা পর্বতকে সমভল ভূমিতে পরিণত 
করিতেছে, নাড়াচাড়া দিয়া পৃথিবীর ভিতরটা টানিয়া 
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বাহির করিতেছে এযং ইছারই লাহাষ্ে. ফেটা। 
এত দিন ছিল--যোজক, সেটাকে পরিণত করিল-. 
প্রণালীতে।, | 

এই বিস্ফোরকের ক্রিয়ায় যে রাসায়নিক তত্ব 
নিহিত আছে, তাহা মোটামুটি এই ;-এক খণ্ড লৌহ 
বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে সাধারণতঃ এক সপ্তাহের মধ্যে 
তাহাতে মরিচা ধরে; উনানের কয়ল! ধরাইয়া রাখিলে 
এক ঘণ্টার মধ্যে উহ! পুড়িযা ছাই হইয়া যায়। উভয় 
ক্ষেত্রে বাতাসের অক্সিজেন (0%)£97 ) এ সকল 
দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হই! হী পরিবর্তন ঘটায়। লোহার 
সহিত মিশিতে যাহার সপ্তাহ লাগিল, কয়লার মহিত মেই 
অক্সিজেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিশিয়। গেল। ডিনা- 
মাইট ( 1))0800 -)ও ফাটে অক্সিজেনের সহিত 
মিশ্রণের ফলে, বিস্ত এখানে এ মিশ্রণ-কার্ধ্য শেষ হয় 
সপ্তাহে ঘণ্টায় মিনিটে নয়, একটি মেকেণ্ডের অতি ক্ষত্র 
এক তগ্মাংশে | এক ফুট লম্ব! এক ডিনামাইট ফাটে এক 
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সেকেণ্ডের চব্বিশ হাজার ভাগের একভাগ নময়ের মধ্যে 
এবং নাইট্রোগ্রিসিরিন ( 1316081)0:17৩-) ফাটে ইহা 
অপেক্ষ। কম সময়ে! এখন কয়ল! বাতাসে না পোড়াইয় 
হদ্দি এমন কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পোড়ান 
যায়_যাহাতে অকিজেনের ভাগ বাতান অপেক্ষা অধিক, 
যেমন মোরা, তাহা হইলে এ দহন-ক্রিগা অতি সত্বরই 
সম্পাদিত হইবে। 

এই বিশ্বে পদার্থের হ্বাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, শুধু 
বপাস্তর আছে মাত্র। মৌমবাতি যখন জলিয়া শেষ 
হইয়। গেল, 'তখন যাহা কঠিন অবস্থায় এতটুকু স্থান 
অধিকার করিয়াছিল, এখন তাহ অধৃস্ত গ্যাস (095) এ 
পরিণত হইয়া বিপুল আকার ধারণ করিল। নাইস্ট্ে- 
গ্লিমিগিনের স্তায় প্রচুর অক্িজেন-যুক্ত কোন ভ্রব্যের 
সহিত মিশ্রিত করিয়। কোন পদার্থকে যদি নিমেষের মধ্যে 
গ্যামএ পরিণত করা যায় তো আকারের হঠাৎ পরিবর্তন- 
জনিত এক মহাবল উৎপন্ন হয় । 'অল্পপরিমাণ অক্রিজেন 
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গাইয়। তেলের আলো জলিতে থাকে, প্রচুর অক্সিজেনের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া এই তেলের হঠাৎ অবস্থাস্তরজনিত 
ফেভীমবল উদ্ভুত হয়,তাহা আযতের মধ্যেআনিয়া ঘণ্টায় 
৬* মাইল বেগে মটর-গাড়ী চালান হয়; এবং এই 
জাতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে একট! গোটা সহরকে 
উপড়াইয়া চুরমার করিয়া ফেলা হয়, পর্বত ভেদ করিয়। 
রেলওয়ের লাইন পাডা৷ হয়। ভিতরের মাটা উপরে 
তুলি জমির উর্করাশক্তি বাড়ান হয়, আবার যুদ্ধক্ষেত্রে 
এক নিমেষে এক সঙ্গে হাজার লোকের জীবনলীলা শেষ 
করা হয়। 
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ডে 


কালআ্রোত- যখন উনবিংশ শতাবীকে ধাক। দিয়া 
বিংশ শতাব্দীর সম্মুখীন হইল, বৈজ্ঞানিক মেই সময় একট! 
কাচের গোলক হইতে বাতাস বাহির করিয়া, তন্মধ্যে 
বিছুৎপ্রবাহ পরিচালিত করিয়া! যাহা দেখিলেন এবং 
তাহা হইতে যে নৃতন তথ্যে উপনীত হইলেন, তাহা 
জনসাধারণকে তো বিশ্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিলই, 
তাহার নিজেরও বহুদিনের গোধিত মতকে একেবারে 
নাড়াচাড়। দিয়। বিশ্বের অনৈক্যের মধ্যে এক বিরাট 
সাম্য দেখাইয়া দিল। শ্রীকাচের গোলক হইতে রন্জেন্‌ 
(0০720) এক আলে! বাহির করিলেন-যাহ কাগজ, 
কাচ, মানুষের রক্তমাংদ ভেদ করিয়া অবাধে চলিয়! 
মানবকে এক নূতন দৃষ্টিশক্তি দান করিল। এ দিকে জে» 
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জে, টম্লন্‌ (এ, এ..[1500502)-গ্রমুখ বৈভ্ঞানিকগণ। 
বাযুঘন্ত গোলকমধ্যে বিছ্যুতপ্রবাহ: লইয়! পরীক্ষা করিয়া 
এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই বিশ্বে প্রত্যেক 
পদার্থ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলিলে শেষে যাহাতে গিয়া 
পৌছান যায়, তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই, কোন 
বৈষম্য. নাই। ব্যাপারটা আরম্ভ হইয়াছিল ব্যক্কি- 
বিশেষের খেয়াল হইতে, শেষ হইল এক মহান্‌ সত্যের 
প্রতিষ্ঠায়। 

বাতাম তড়িৎগ্রবাহের গতিকে বাধা দেয় দেখিয়া 
উনবিংশশতাবীর মধ্যভাগে গ্লুকার ( 81007) নামক 
জনৈক বৈজ্ঞানিক একটি কাচের গোলক হইতে যথাসম্ভব 
বাতাম বাহির করিয়া,তন্নধ্যে বিদ্যুৎ চালিত করিয়। দেখি- 
লেন যে, যে স্থান দিয় বিদুৎ এ কাচের গোলক হইতে 
বাহির হইয়া যাইতেছে, ঘাহাকে ক্যাখোড (০8100৫6) 
বলে--তথায়, এক প্রকার আলোক-রশ্মি উদ্ভূত হইয়া 
রী বায়ুশূন্থ কাচের গোলকের গায়ে গিয়। পড়িতেছে এবং 
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সেই স্থানট! সুন্দর রঙ্গিন আলোকে রঞ্জিত হইতেছে। 
এই আলো! যে মাধারণ আলে! ইহাও যে ঈথরের তরঙ্গ 
ব্যতীত আঙ্স কিছু নয়; ৰন্থদিন যাবৎ এ কথা হনে করা 
হইত তরাং অনেক বিন পরে কুক্স্‌ (0/০০85) যখন 
বঙ্সিলেন যে, এ আলোক পদার্থের সুক্-_-অতি সুস্ম কণার 
সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়, লোকে অবাক্‌ হইয়। গেল 
এবং কথাটা ঠিক ভাবে লইল না। ক্রুক্স্‌ দেখাইলেন 
যে, একটা ঘূর্ণীর উপর এই আলো পড়িলে উহ ঘুরিতে 
থাকে ঠিক সেই দিকে একটা বড় 'ূর্ণীর উপর বন্দুকের 
ছর্র! পড়িলে উহা! যে দিকে ঘুরে। জ্ুক্ম্এর সিদ্ধান্ত 
যেভ্রান্ত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য জান্াণীর তিন জন 
বড় বৈজ্ঞানিক হার্জ (862)),লেনার্ড (1.৩7ঞাণ ) ও 
রন্জেন্‌ ([১006৫67 ) লীগিয়। গেলেন । কাঁচ-গোলক 
হইতে অতিমাতায় বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া তন্মধ্যে একটি 
প্রবল বিদ্যুতগ্রবাহ চালিত করিতে, করিতে রন্জেন্‌ 
এক অভাবনীয় ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন। ঈখরের নকল 


২৮ 


নব্য-বিজ্ঞান 


তরঙ্গ আমাদের দৃষ্টির গোচর হয় না। ঈখর হদদ 
দেকেণ্ডে ৮ কোটী কোটা বারের উপর কাপিতে থাকে 
তো৷ আমাদের চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না; কিন্ত 
কতকগুলি ভ্রব্য আছে--যেমন বেরিয়ম্‌ প্র্যাটিনোদায়া- 
নাইড (1390 01800000780106 ) যাহা এইরূপ 
অনৃষ্ঠ আলোককে দৃশ্ঠ আলোকে পরিণত করিতে পারে। 
রন্জেন্‌ একদিন এই ক্যাথোডংরশ্মি লইয়া কাজ 
করিতেছিলেন, নিকটে একখানা বেরিয়ম্‌ প্ল্যাটিনোসায়া- 
নাইডের পর্দ। ছিল) তিনি হঠাৎ দেখিলেন, সেই 
পর্দাথানা আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইবার 
তিনি এ কাচের গোলকটি কাঁলো কাগজ দিয়া বেশ' 
করিয়। মুড়িয়। ফেলিলেন-যাহাতে একটুও ক্যাথোডং 
রশ্মি বাহিরে না নির্গত হয়। তবুও দেখা গেল, 
এ ভয়ঙ্কর অন্ধকার ঘরের মধ্যেও এ পার্টি জলি- 
তেছে। তখন তিনি এ্র কাচের গোলক আর এ পর্দার 
মধ্যে নানা জিনিষ ধরিয়া! দেখিতে লাগিলেন, পর্দাটি 
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উজ্জল হয় কিনা? কাগজ ধরিলেন_এ পর্দ। পূর্ববৎ 
আলোকিত হইতে লাগিল; কাঠ ধরিগেন;-_তাহাও 
ভেদ করিয়া এঅদৃশ্ঠ আলো আসিতে লাগিল। তখন তিনি 
নিজের শত উহার মধ্যে ধরিয়া এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার 
দেখিলেন ঘে, যেখানে হাড়, সেখান দিয়! মোটেই আলো 
আসিতেছে না) কিন্তু মাংস ভেদ করিয়া এ আলো বেশ 
চলিয়া আমিতেছে; সৃতরাং তী পর্দার উপর হাতের 
মধোর হাড় জিরৃজিরু করিতেছে বেশ স্পষ্ট দেখা যাই- 
তেছে। এইরূপে জার্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষা- 
“গারের অগ্ধকার ঘরে মানৰ এক প্রকার আলো আবিষ্কৃত 
করিল-ধাহা ভগবান্‌ রিবন্বানের আলোককে পরাভূত 
করিয়া, তথাকথিত দ্বচ্ছ ও অস্থচ্ছের ব্যবধান চূর্ণ করিয়া, 
তাহাকে এক নৃতন দৃষ্টিশক্তি দান করিল। এই আলো! 
এখন চিকিৎসা-শান্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ। হাত 
ঠিক কোন্‌ জায়গায় ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুকের গুলী কোন্‌ 
জায়গায় গিয়া আটকাইয়। আছে, শিশু সিকি দুয়ানি 
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গিলিয়। ফেলিয়াছে, দিকি দুয়ানি পেটের কোন্‌ স্থানে 
গিয়। গৌছিয়াছে, এই আলোকের সাহায্যে চিকিৎমক 
ধরিয়া ফেলিতেছেন। ক্যাথোডরশ্মি চলিতে. চলিতে 
হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হইলে এই অদৃশ্য আলোক উদ্ভূত হয়। 
বিজ্ঞানে কোন অজ্ঞাত পদার্থকে » বলা হয়। রন্জেন্‌ 
এই নৃতন আলোকের নাম দিয়াছিলেন » রে (795 )। 
সাধারণত ইহা অনু, শুধু বেরিয়ম প্রাটিনৌ-সায়ানাইডের 
মত কোন পদার্থের উপর যখন পড়ে, তখনই ইহা দৃশ্য 
আলোকে পরিণত হয়। 

এক টুকুরা সোনাকে ক্রমাগত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে 
চলিলে' শেষে উহা এমন অবস্থায় গিয়া পৌছায়, যখন আর 
উহাকে ভাজ! চলে না। এই অবস্থার পদার্থকে বৈজ্ঞানিক 
এটম্‌ (8000) বঝে। একটি যীসার এটম্‌ একটি 
দোনার এটম্‌ হইতে সম্পূর্ণ তির ওজন, রাসায়নিক ক্রিয়া 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌, রমায়ন শাস্ত্রের ইহাই মূল কথা ছিল। গত 
১৮৯৭ ঘালে অধ্যাপক জে, জে, টম্ন্‌ অত্যন্ত বেশী পরি- 
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মাণে বাস্ুশৃন্ত একটি কাচের গোলকের মধ্যে প্রচণ্ড তড়িৎ" 
প্রবাহ লইয়৷ পরীক্ষ। করিতে করিতে দেখিলেন যে, এটম্‌ 
পদার্থের শেষ পরিণাম নয়, ইহাও একেবারে চূর্ণবিচুর্ণ 
হইয়। যায়, এবং টুক্র1 টুকরা হইয়া এই এটম্‌ যাহাতে 
গিয়া দীড়ায়, এই ইলেক্ট্রন (160০7) ইহাদের মধ্যে 
কোনরূপ পার্থক্য নাই, তা ঘে জিনিষের এটম্‌ ভায়া 
ইহা পাওয়া! যাউক না কেন। সোনার এটম্‌ শীদার 
এটম্‌ হইতে ভিন্ন, কিন্তু সোনার এটম্‌ ভাঙ্গিয়া যে 
ইলেক্ট্রন পাওয়া যায়, আর লীসার এটম্‌ ভাঙ্গিয়া যে 
ইলেক্ট্রন পাওয়! যাঁয, সকল বিষয়ে তাহারা এক, মিশাইয়া 
দিলে চেনাই যায় ন৷ যে, এটা সোনা হইতে আর ওটা 
সীসা হইতে পাওয়া গিয়াছে। ঈথরের তরঙ্গ-নম্টি 
সাধারণ আলোক চুম্বুক দ্বার৷ আকষ্ট হয় না, কিন্তূ“ ইলেক্‌- 
উন-সম্টি এই ক্যাথোড রশি চু্বুক দ্বারা বাকিয়া যায়। 
স্থতরাং এই -ক্যাথোড রশ্মি সাধারণ আলোক নয়। 
বিশিষ্ট গুপযুক্ত পদার্থকে. যখন চুম্বক টানে, তখন এ 
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ইলেকট্রন পদার্থের এই সুস্ম অবস্থা, এবং দেখা গিয়াছে, 
ইহা তড়িত্মণ্ডিত বগিয়াই চুদ্কুক দ্বার! আকৃষ্ট হয়। থে 
চুম্বকের এবং যে তড়িতের বল জানা আছে, সেই চুম্বক ও 
তড়িতের বলে ইলেক্ট্রন-দমষ্টি ক্যাথোড রশ্মির পথ 
কিরূপভাবে এবং কতটা! বাকে, জে, জে, টম্সন্‌ পরীক্ষা 
দ্বারা নিরূপণ করিলেন এবং তাহা হইতে এক একটি 
ইলেক্ট্রনের ওজন দ্রশুত। প্রভৃতি বাহির করিলেন। 
সংখ্যার দ্বারা এই সকল কল্পনায় আনা স্থকঠিন, অন্ত 
উপায়ে ধারণায় আন| চেষ্টা করা যাউক। এই পৃথিবীর 
স্কাছে একটি ক্রিকেট বল ষেক্নপ, এক ফোটা জলের কাছে 
একটি এটম্‌ সেইরূপ, এবং এমন এটম্ও আছে, যাহাতে, 
লক্ষাধিক ইলেকট্রন বিচরণ করিতেছে । এই যে ক্ষুদ্রাদূপি 
ক্ষুদ্র পদার্থ যাহাঁকে ধারণায় আনিতে মান্থষ তাহার চিন্তা" 
রাজ্যের পরিধিকে বিশ্ৃত করিতেছে--তাহার কত 
না ঘরের খবর বিজ্রীনি আজঞটানিয়া বাহির 
করিতেছে। 
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কোথায় আরম্ভ হইয়াছিল, আর আজ কোথায় 
পৌছিয়াছে, শেষই ব! কোথায় কে জানে? 

কিন্তু সবার মূলে যদি একই ইলেক্ট্রন থাকে তো 
পদার্থের বিভিন্নতা কোথা হইতে আমিল? এবং যদি ব| 
আদিল তে! এক পদার্থকে আর এক পদার্থে পরিবর্তিত 
করা যাইবে ন| কেন? 

সংযোগ-তড়িত্যুক্ত একটি বড় ইলেক্ট্রনকে ঘিরিয়া 
বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত কত কগুলি ছোট ইনেক্ইন দ্রুতবেগে 
ঘুরিতেছে। নুধ্য ও তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণামান গ্রহ উপ- 
গ্রহ লইয়৷ যেমন সৌরজগৎ, এই সকল চলস্ত ইলেক্ট্রন 
.লইয়। এক একটি এটম্‌। সোনার এটম্‌ ঈীদার এটম্‌ হইতে 
ভিন্ন; কারণ, উভয়ের মধ্যে ইলেক্ট্রন্দের ঘুরিবার ধারা! 
পৃথক্‌। সোনার এটমে ইলেক্ট্রনরা এক রকমে ঘুরে, 
সীদার এটমে ভাহারা সংখ্যায় ভিন্ন ও ভিন্ন রকমে ঘুরে, 
তফাৎ শুধু এই মাতি। দোনাকোদীসা করা যায় না। কারণ, 
ইলেক্‌ট্রনদের এই ঘুরিবার ধার! মানব আজও বদলাইতে 
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পারিতেছে ন1। যে দিন তাহা পারিবে এবং অল্প আয়ামেই 
পারিবে, দে দিন আর যাহাই হৌক, খপ করিয়া 
সোনার বাজুবন্দ দিয়া গৃহিণীর মানভঞ্জন করা আর 
“চলিবে না।, 

কিন্তু মানব যাহ! পারিতেছে না, প্রকৃতির রাজো 
স্বতঃই তাহা সম্পাদিত হইতেছে। রেডিয়ম (7398180 ) 
বলিয়। একটি ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে--যাহার জন্ম অন্ত 
ধাতু হইতে এবং পরিণতি অন্ত ধাতৃতে। 

এক্স্‌ রে (185 ) আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক জগতে 
যখন মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল, তখন কয়েকজন বৈজ্ঞানিক 
কাঠ, কাগজ প্রভৃতি অস্বচ্ দ্রব্য ভেদ করিয়া যায়, এইরূপ 
আলো ক্যাথোডরশ্মির হঠাৎ গতিরোধ ব্যতীত অন্য 
উপায়ে উৎপন্ন করা যাইতে পারে কি না, দেখিতে লাগিয়া 
গেলেন। কতকগুলি পদার্থকে স্র্ধ্যের আলোকে কিছু 
সময় রাখিয়া! অন্ধকার ঘরে লইয়া যাইলে তাহার! জলিতে 
থাকে, ইহার্দিগকে বৈজানিকেরা ফদ্ফরাসেপ্ট ( 10+ 
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60005067€ ) পদার্থ বলে। জোনাকি, চিংড়ি, কেঁচো, 
খিয়াটারের মহাদেবের মাথায় যাহ! জলিতে থাকে, সেই 
বেরিয়ম সল্ফাইভ (739111) 5019016) প্রভৃতি 
পদার্থ এইরূপ। ফ্রান্সের খ্যাতনাম। বৈজ্ঞানিক বেকারেল্‌ 
(13609816]) . এই সকল ফম্ফরাসেন্ট « পদার্থ 
হইতে এক্‌স্রের স্থায় আবৃশ্ত আলোক বহির্গত 
হয় কি না, পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফোটাগ্রাফির 
কাচের উপর সাধারণ আলো পড়িলে যে পরিবর্তন হয়, 
অন্ধকার ঘরে কাল কাগজে মোড়া এ কাচের নিকট 
এক্দ্‌রে আনিলে সেই পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। 
এক্দ্‌*রে আবিষ্কৃত হইবার পর-বৎদরে বেকারেল্‌ পরীক্ষ। 
করিতে করিতে দেখিলেন যে, নব-আবিষ্কৃত ইউরেনিয়ম্‌ 
সলফেট (01201010 99107505) যদি এ কাগজে ,মোড়া 
ফোটোগ্রাফির কাচের নিকট অনেকক্ষণ রাখা যায়, 
তাহা! হইলে এ কাঁচের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া হয়_- 
এক্সরে আনিলে ঠিক যেকপ হয়। হতরাং এই 
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পদার্থ হইতে একরপ রশ্মি বাহির হয়--যাহা এক্‌দ্-রের 
যায় অস্চ্ছবস্ত ভো করিয়া যাইতে গারে। এই 
সময় ওয়ার (01859৬ )-বামী জনৈক রমণী গারিস্‌ 
(0815) এ আসিয়! অঙ্কশান্তরে ও পরার্থবিজ্তানে এম এ 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং এইখানে গারিস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আচার্ধ) কুরি (00116) র 
সহিত বিবাহন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া এই বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
ভাজার উপাধির জন্ত এ বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত 
থাকেন। তিনি দেখিলেন যে, পিচ্রেওড (211)919705) 
নাযক যে খনিজ গদীর্ঘ হইতে ইউরেনিয়ম্‌ ( 01801001) 
বাহির করিয়৷ ওয়! হইয়াছে, তাহার পরিত্যক্ত অংশ 
ইউরেনিয়মূ অপেক্ষ! এই অদৃষ্ঠ কিরণ-বিকিরণে অধিক 
ক্ষমতাশালী; এবং ফোটোগ্রাফির কাচের উপর 
রাণায়মিক ক্রিয়। ব্যতীত অন্ত উপায়েও ইনি তাহ! 
প্রমাণ করিলেন। এই অবস্থায় অধ্যাপক কুরি পত্বীর 
গবেষণায় যোগদান করিলেন। পিচ্‌ ব্রণের পরিত্যক্ত 
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অংশ যখন ইউরেনিয়ম্‌ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, 
তখন উহাতে এমন, কোন অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত ধাতু 
আছে--যাহ! ইউরেনিয়ম, অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্‌, 
এই মনে করিয়া! কুরি ও কুরি-পড়্ী এই অজানা পদার্থের 
সন্ধানে এ খনিজ পদার্থকে তন্ন তর করিয়া বিশ্লেষণ 
করিতে লাগিয়া গেলেন। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের 
গর ইউরেনিয়ম্‌ বাছিয়। লইয়! বাকী যেটাকে "ছড়ায়" 
বাটায়” ফেলিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইতে মিলিল এক 
পদার্থ_যাহা এই নৃতন ক্ষমতাঁপন় কিরণ বিকিরণ করিতে 
সম ওজনের ইউরেনিয়ম অপেক্ষা লক্ষণ ক্ষমতাশালী । 
এই পদার্থের নাম দেওয়। হুইল রেডিয়মূ (180100) ) 
সর্বপ্রধান আবিষ্কারের জন্ত সেই বংসরের নোবেল 
প্রাইজের কতকটা অংশ কুরি-পত্থীকে দেওয়া হয়। 
প্রতিভায় নারী যে পুরুষের অপেক্ষা! হীন নয়; স্থষোগ ও 
স্থবিধা পাইলে রমণীও যে মানবের জ্ঞানের পরিধিকে 
বিস্তৃত করিতে পারে, সেই প্রসঙ্গে খনা ও কুরি-গত্বীর 
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নাম যদি উল্লেখ করা! যায়, ভবে এই উত্তর বোধহয় 
শুনিতে হইবে_স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিখাইলে তাহার 
শেযু পরিণাম বৈধব্য এবং গ্রমাণস্বরগ দেখান হইবে, এই 
ঘটনার দশ বংসরের মধ্যেই একদিন গারিমের রাজপথে 
গাড়ীচাপা পড়িয়া অধ্যাপক কুরি গ্রাণত্যাগ করেন। 
ইউরেনিয়ম যে খনিজ পদার্থে থাকে দেখা যায়, 
কেবরমাজ ভাহাতেই রেডিয়ম, মিলে, ইহার তাংপর্য 
কি! একটা কাচের পাত্রে কিছু ইউরেনিয়ম্‌ রাখিয়া 
তাহার মুখট| বেশ করিয়! বন্ধ করিয়! রাখিয়! দিলে 
দেখা যায়, কিছুকাল পরে এ ইউরেনিয়মের বিয়নংশ 
রেডিযবমে গরিণত হইয়াছে। কালআ্রোতে এই রেডিয়ম্ও 
যে আবার নত পদার্থে পরিণত হয়, তাহার প্রমাণ গাওয়। 
গিয়াছে এবং মীম! যে ইহাদের শেষ পরিণতি, তাহা 
বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ এখন উপস্থিত হইতেছে। 
এই বিশ্বে শক্তির অপচয় নাই; একস্থান হইতে যে 
শক্তি নু হইতেছে বিয়া মনে হয়, ঠিক সেই পরিমাণ 
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শক্তি অন্তস্থানে হয় ত অন্যরূপে দেখা দেয়। দেখ| যায়, 
রেডিয়ম্‌ হইতে অনুঙ্গণ ষে রশি নির্গত হইতেছে, তাহা 
ভড়িৎ্সংঘুক্ত ইলেক্‌টনের সমগ্টি; আরও দেখা যায়, 
রেডিয়ম হইতে তাপ, হ্বতঃই উদ্ভূত হইতেছে । দিন 
নাই, রাত নাই, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর 
এই যে তড়িৎ ও তাপ অবিরত নির্গভ হইতেছে, এক 
টুকর। রেডিয়মের এই প্রচণ্ড শক্তি কোথ| হইতে আগিল ? 
বাহির হইতে এ শক্তি পায় না, অন্ধকার ঘরে একটি 
পাত্রের মধ্যে বন্ধ করিয়া বাহিরের আলো উত্তাগ প্রভৃতি 
না পায়, এইরূপ করিয়া কিছুকাল বাঁধিয়া দিলেও ইহার 
শক্তি বিকিরণ করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র হাস হয় না। 
বৈজ্ঞানিক বলেন, রেডিয়মের এটমের 'মধ্যে ষে ইলেক্ইন- 
গুলি ঘুরিতেছে, তাহাদের চলিবার ধারা ক্রমাগত্তই 
ব্দলাইয়৷ যাইতেছে, অন্তরস্ক ইলেক্ট্রন্দের এই কক্ষ- 
চ্যাতির ফলে তাহার শক্তির রিকাশ এবং সেই কারণে 
ইহা পদার্থান্তরে পরিবর্তিত হইতেছে আর মোনার মধ্যে 
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ইলেক্টরন্‌ চিরকাল একই ভাবে ঘুরিতেছে, তাই লোন৷ 
চিরকালই পোনা আর রেডিয়ম্‌ আগে ছিল এক, আর 
পরে দাড়াইডেছে আর এক্‌ পদার্থে 

কিন্তু এক পদার্থে যে পরিবর্তন আপন! আপনি 
হইতেছে, অন্ত পদার্থে মানুষ যে তাহা একদিন জোর 
করিয়া করিবে, বিজ্ঞান মে আশা করে। বিছ্যুত্প্রবাহ 
দ্বারা তেল ও বাতাসের মধ্যে রাসায়নিক নংযোগ ঘটাইয়। 
মানুষ যেমন ম্টরগাড়ী চালাইতেছে, সেইব্ধপ আপাততঃ 
অজয় এক উপায় হ্বার। একদিন হয় ত সোনার অস্তরস্থ 
ইলেক্ট্রন্দিগকে কক্ষচযুত করিয়া! তজ্জনিত শক্তিকে 
আপনার কাজে লাগাইবে । তখন বোম্বাই মেলএর 
ইঞ্চিন্‌ খুলিয়া এক টুকরা! মোন। লাগাইয়া দেওয়। 
হইবে, বোম্বাই পৌছিয়্া দেখ| যাইবে, সেটি নীসায় 
পরিণত হইয়াছে এবং এই পরিবর্তনজনিত শক্তি একটি 
প্রকাণ্ড ট্রেণকে ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে কলিকাত| 
হইতে বোথ্াই লইয়! গিয়। ফেলিয়াছে। 


৪১ 


নব্য-বিজ্ঞান 


অনেক বড় চিকিৎসক মনে করেন, রেডিয়ম্‌ 
দ্বার কান্সার ( 08761) এর ন্ায় অনেক দুরারোগ্য 
ব্যাধি আরাম কর! যাইতে পারে। সকল চিকিৎসক দে 
বিষয়ে একমত হইয়াছেন কি না৷ জানা নাই, ভবে রোগ 
না মারুক, ক্রমাগত রেডিয়মম্‌ ব্যবহারে রোগ যে হয়, 
তাহার যথেষ্ট গ্রমাণ পাওয়! গিয়াছে। মোন! ও সীসার 
মধ্ো যে দামের তফাৎ, রেডিয়ম্‌ ও সোনার মধ্যে পার্থক্য 
তাহার অনেক গ্রণ বেশী। প্রথম যখন রেভিয়ম, 
আবিষ্কৃত হয়, তখন পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় ধনী এক 
এক'টুকরা কিনিয়া নিজেদের বাড়ীতে রাখিয়! দেন। 
তাহাদের কোন কাজে আপিবে বা ইহ! লইয়া কোন 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিবেন বলিয়া নয়, ইহার দাম এত 
চড়া বলিয়া। কিন্তু শুধু আত্মতুষ্টির জন্ত ধনী যাহ) 
সংগ্রহ করিল, বৈজ্ঞানিকের হাতে তাহা অঘটন ঘটাইল। 
সম্প্রতি ' লর্ড র্যালের (1,010 7২৪)16181))র পুত্র ই 
(5816) মরিষ। ভোর রেডিম্‌ দিয়। এক ঘড়ী 
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্বত; উদ্ভূত শক্তি দ্বারা ত্রিশ হাজার বংসর চলিবে 
অবশ্ত যদি ঘড়ির অন্তান্ত অংশ তত দিন অবধি ঠিক 
থাকে। 

বেশী পরিমাণ রেডিয়ম্‌ পৃথিবীতে এখনও পাওয়া 
যায় নাই। বৈজ্ঞানিক বলেন,-এক ডেলা রেডিয়মূ 
যোগাড় করিতে পারিলে তিনি তদ্বারা কলিকাতার 
মত সহরের আলে! জালা ট্রাম চালানর তার হাজার 
হাজার বত্নরের জন্য লইতে পারেন। 
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সঙ 


গুটাপোকার চাষ ও রেশম তৈয়ারি তখন ফ্রান্সের 

এক প্রধান ব্যবমা) হঠাৎ গুটাপোকার ড়ক দেখ! 
দিল) সমস্ত দেশময় মড়ক ছড়াইয়। পড়িল---এত বড় 
এক ব্যবসা, দেশের এত বড় এক সম্পদ লোপ পাইবার 
উপক্রম হইল) প্রতীকারের কোন উপায় ঠিক হয় ন|। 
তখন রসায়নবিৎ বলিয়া পাস্রের ( ৪9669) নাম 
হুইয়াছে। লোকে পাস্তরের উপর এই মড়কের কারণ 
অনুদন্ধানের ভার অর্পণ করিল। অপুরীক্ষণের তলে একটি 
দুষ্ট গুটাপোক। রাখিয়া পাত্র দেখিলেন, ুক্ম অতি কৃষ্ম 
অগণিত পোকা উহার মধ্যে কিল্বিল্‌ করিতেছে; ইহার! 
. এত ছোট ফেশুধু চোখে ধরা পড়ে না। এই কাটাগুগুলিই 
'তৈয়ারি করিয়াছেন--যাহা বিনা দমে রেডিয্মের এই 
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যে গুটীপোকার রোগের কারণ,পাস্তর এই অমন করি- 
লেন। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ সকল 
বীজাণু মারিবার উধধ আবিষ্কৃত হইল; গুটাপোকার 
মড়ক অচিরে থামিয়া গেল; ফ্রান্সের রেশম-ব্যবস। 
পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। 

গুটাপোকার রোগের মূলে যখন এই ক্ষুদ্র কীটাণু 
আছে, তখন এই জাতীয় কীঁটাণু যে মানবের ব্যাধির 
কারণ,স্পাস্তর অঙ্্মান করিলেন, এবং পরীক্ষ! দ্বার! 
তাহ। প্রতিপন্ন করিতে লাগিয়া গেলেন। ঘোড়া-গরুর 
এক রকম মারাত্মক ঘা হয়, তাহাকে এন্থাকৃস্‌ (৪0- 
টস) বলে এবং কাচা চামড়ার ব্যবসা যাহারা, 
করে, তাহাদের মধ্যেও এই ব্যাধির গ্রাছুর্ভাব দেখা 
যায়। পাস্থর এ ব্যাধিগ্রন্ত কোন লোকের রক্ত অগু- 
ক্ষণ দিয়া দেখিলেন। উহাতে রাশি রাশি এক- 
প্রকার জীবাণু পাওয়া গেল। এঁ রোগাক্রান্ত যে 
কোন রোক বা যে কোন পত্র রক্ত দেখা হইল, 
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তাহাতেই এ একই রকমের জীবাণু মিণিল। সথতরাং 
এঁ জীবাগুই যে এন্থাক্ম্‌ রোগের কারণ, তাহা বলা 
যাইতে গারে। কিন্তু একটা কথা এখানে উঠিতে 
গারে যে, ফেটাকে কারণ বলিয়৷ মনে করা হইতেছে, 
সেটা হয় ত কারণ নয়--কার্যের ফল। ক্ষুধা বোধ 
করিলে শিশু কীদিতে থাকে এবং সকল শিশু ইহা 
করে। তাহা বলিয়! কান্নাটা তো শিশুর ক্ষুধার কারণ 
নয়। পাস্র এ কথা বুঝিতেন, তাই পরীক্ষা্টী বার 
তিনি অন্ত রকমে আরস্ত করিলেন। এ এন্থকৃদ্‌ 
ব্যাধিগরস্ত কোন ব্যক্তির জীবাণুমিশ্রিত এক ফোটা 
রক্ত কোন স্থস্থ ব্জির রক্তের সহিত মিশাইয়া দিয়া 
'দেখিলেন, এ হুস্থ বাকিতে এ ব্যাধির সকল লক্ষণ 
দেখা দিল। পাছে এখানেও কথ| উঠে যে, পোকা- 
গুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ, বিষ শুধু রক্তে আছে এবং 
পোকার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষাক্ত রক্ত শরীরমধ্যে 
চান! করিয়৷ দেওয়ার ফলে এ ব্যাধির আবির্ভাব, 
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তাই পাস্তর জীবাণুগুলিকে রক্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
করিয়। উহা শরীরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া পূর্বমত ফল 
পাইলেন। ছু এক স্থলে যে ব্যতিক্রম ঘটে, তাহার 
কারণ এই, ফসলের গন্য ভূল বীর্গও যেমন প্রয়ো- 
জনীয়, উর্বর ক্ষেত্রও ততোধিক আবশ্তক। এখন 
দেখ! গিয়াছে, সুস্থ নবল বলিষ্ঠ দেহে জীবাণু বিজ্-বিঞ. 
করিতেছে, কিন্তু রোগের কোন চিহ্ন নাই; হঠাৎ আহার- 
নিদ্রার অনিয়মে বা ঠাণ্ডা লাগিয়। শরীর দুর্বল হইল, 
অমনি এ জীবাণুগুলি নিজেদের আধিপত্য বিস্তার 
করিয়। কার্য আরম্ভ করিল। যে মাটা শক্ত বলিয়। এক 
দিন তাহারা দাত বসাইতে পারিতেছিল না, হঠাৎ সেই 
মাটী নরম হওয়ায় তাহার আগন আপন অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করিল। 

পাস্তর এইবার জীবাণু লইয়া! নানারূপ পরী 
করিলেন। তিনি দেখিলেন, এন্থকৃম্‌ জীবাণুকে বহক্ষণ 
উত্তপ্ত করিয়৷ রাখিলে উহার কাধ্যকরী শক্তি অনেক 
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কমিয়! যায় এবং তখন কোন অন্তর শরীরের মধ্যে চালনা 
করিয়া দিলে উহ! মোটেই মারাত্মক হয় না। চব্বিশ 
ঘণ্ট উত্তাপে রাখা হইয়াছে, এইরূপ এন্থনূস্‌ জীবাণু 
একটি ভেড়ার দেহে প্রবেশ করাইয়া দেওয়! হইল, ব্যাধির 
দামান্ত একটু আধটু লঙ্ষণ দেখা দিল মাত্র, আর কিছু 
হইল না। উহার পনর দিন পরে বার ঘণ্ট। উত্তাপে 
রাখ। হইয়াছে, এইরূপ পূর্ববাপেক্ষা তীব্রতর জীবাণু আবার' 
নেই ভেড়ার রক্ের সঙ্গে মিশাইয়! দেওয়া হইল, বিশেষ 
কিছু দেখা গেল না। আবার পনর দিন পরে প্ী ভেড়ারই 
দেহে সাধারণ জীবাণু দেওয়া হইল-_তাহার বেশ সহিয়া 
গেল, কিন্তু ইহাই অন্ত যে ফোন দাধারণ ভেড়ার 
পক্ষে সাজ্ঘাতিকরূপে মারাআক। নংসারক্ষেত্রেও 
আমর! দেখি, আফিংএর যে মাত্রা বিবাহযোগ্য 
বয়সোতীর্ণা কুমারীর . পক্ষে যথেষ্ট) তাহাই: 
একদিন না পাইবে পাকা আফিংখোরের হাই 
উঠে। 


:৪৮- 


নব্য-বিজ্ঞান 


'পাস্বর আরও দেখিলেন যে, কোন বিশিষ্ট জীবাণুকে 
কোন বিশিষ্ট জাতীয় জন্তর দেহে যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত 
বর্ধিত হইতে দেওয়া যায় তো ইহার তীব্রতা ইচ্ছামত 
বাড়ান বা কমান যায়। কোন নাতিতীব্র জীবাণু যদি 
শরীরের মধ্যে চালনা করিয়! দেওয়া! যায় তো! রী জীবাণু 
জনিত রোগ স্বল্লপরিমাণে শরীরে দেখ] দেয় বটে, কিন্ত 
এ রোগের মারাত্মক আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা পাইয়া 
যায়। ভ্যাক্সিন্‌ ( ৪০০17) চিকিৎসায় এই তথ্যই 
নিহিত আছে এবং বর্তমান কালে ভ্যাক্সিন্‌ চিকিৎসকের 
একটি প্রধান সহায়ু। 

পাগ্লা কুকুর বা কোন জন্ত কামড়াইলে জলাতঙ্ক 
রোগে মৃত্যু একক্প অনিবার্য । কিন্তু মৃত্যু তৎক্ষণাৎ 
ঘটে না, প্রায় চল্লিশ দিনের পূর্ষের শরীরে প্র গ্রাণঘাতী 
বিষের কাধ্য দেখ।. দেয় না। এই লময়ের মধ্যে যি 
দিনের পর দিন খুব ক্ষীণ হইতে আরভ্ভ করিয়া এঁ জাতীয় 
খুব তীন্র বিষ শরীরের মধ্যে অল্পে অল্পে গরবেশ করাইয়া 


৪৯ 


ন্যনধদ্ডান 


দৌওয়! যার, তাঁহ! হইলে চল্লিশ দিন পরে যখন এ 
জলাতঙ্ক (রাগ দেখ! দিতে আমিবে, তখন লে দেখিবে, 
তাহাকে বাধা দিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র গ্রস্ত হইয়া আ্বাছে 

বং তখন আয় তাহার দীত ফোটাইবার সামর্থ্য 
ট ন। 

পাত্রের পূর্বে সত্যকার পাগ্ল কুকুরে কাড়াইলে 
জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু অবস্ঠস্তাবী ছিল, আর এখন পাস্তর 
ইন্ট্রিটিউসন্‌ (88997 1730£4000.)এ চিকিৎদিত 
হইলে মৃত্যু একেবারেই অসম্ভব। 

একটি রাখাল-বালককে বাঘে কামড়ায় তাহার 
এই নবাবিষ্কৃত প্রণালীতে পাস্তর এ বারকের গ্রাণদান 
করেন। এই রাখান-বালকই পাস্বরের প্রথম রোগী। 
তাই ফ্রাঙ্জের পান্বর ইন্দ্টিটিউটের স্ষুখে একটি গ্রত্তর- 
ৃঠি স্থাপিত|;কর। হইয়াছে--একটি বালক ৰাদের সহিত 
যুদ্ধ করিতেছে। 

: পাস্তর দিজে চিকিৎসক ছিলেম লা). তাহার এক 


৫০ 


প্রধান শিষ্য নর্ড লিষ্টার (15014 [485:) তাঁহার সিদ্ধান্ত 
চিকিৎসাশাস্তরে লাগাইয়। আটিফেশ্টিক্‌ (806196000) ও 
আসেপৃটিক (89520০) অগ্্রচিকিৎনা কৃষ্টি করিলেন। 
রাণায়নিক ভ্রব্য ছ্বারা জীবাণু মারিয়! ফেলি লিষ্টার ক্ষত- 
স্থান শত্ত আরাম করিয়া! ফেলিতে লাগিলেন এবং পর্বের 
শন্ত্রচিকিৎসা করিলেই যেমন ক্ষতগ্থানে জীবাণুর প্রবেশ 
দ্বার! সমন্ত স্থানট| ফুনিয়! উঠিত, লাল হইত, এই জীবাণু 
গুলিকে মারিতে আদিয়৷ শরীরের শ্বেত রক্তকণিকা 
নিজেদের প্রাণ দিয়া গুঁজে পরিণত হইত এবং অত্যধিক 
জর আনিয়া রোগীর গ্রাণমংশয় করিত, এখন নান! 
উপায়ে এ জীবাণুর আগমন বদ্ধ হওয়ায় কাটাকুটি 
সপ্পূর্ণ নিরাপদ হইয়। গেল। তাই এখন বলা হয়, 
নেগোলিয়ান তাঁহার সমন্ত যুদ্ধে যত না ঝোঁক মারিয়া- 
ছিলেন, লিষ্টার প্রতি বর তত লোকের প্রাণদান 
করিতেছেন। 

কিন্তু মানব ইতিহাসে নকল দেশের কল সময়ের 


১ 


মব্য-বিজ্ঞান 


মকল চিকিৎসকের - উপর গাস্রেরই নাঁম থাকিবে, 
যিনি নিজে চিকিংলক না হইলেও ব্যাধিগ্রন্ত মানবের 
কলযাণসাধনে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন 
এবং ধাহার আবিষ্কৃত উগায় বর্তমান চিকিৎসা-প্রণালীর 
ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রকে এক স্থদৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 


৫২ 


নব্য-বিজ্ঞান 


এ 

পানাম থাল কটিলেন পান্থর। যদিও পাস্থর সে 
সময-ইহলোকে ছিলেন না। কিছুকাল পূর্বে ফরানীরা 
একবার পাঁনামাতে খাল কাটিতে যায়, অকৃতকার্ধ্য হয় 
ফিরিয়। আমে। জাতির এই কলঙ্ক ফরামীবাসী পাস্তর 
স্বারা মোচিত হইল। পানামাতে খাল কাট. হইল 
তখন-যখন সে স্থান হইতে সমন্ত ব্যাধি দরীককত 
হইল; এবং তাহা সম্ভব হইল গাস্র-গ্রদর্শিত 
পথঅবলম্থনে। 

পাস্তর একদিন ফলিয়াছিলেন যে, বীজাগুজনিত 
ব্যাধি এই ধরাপৃ্ঠ হইতে ভাড়াইবার ক্ষমতা মানবের 
আছে। মানবের এ ক্ষমতা গাস্তর দেখিয়া যাইতে পারেন 
নাই? কিন্ত এ ক্ষম। মানব অর্জন করিয়াছে এবং পৃর্ধি- 


৪ 


নব্যবিজান 


বীর অনেক স্থান হইতে দু'একট| ব্যাধি একেবারে নিষ্কা- 
শিত হইতেছে। 

ম্যালেরিয়া! (11819178 ) বথাটার আদল মানে 
খারাপ বাতাস) পূর্বে ধারণা ছিল, খারাপ বাতাম হইতে 
ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি। পাস্তরের এক শিষ্ত দেখাইলেন 
যে, সে সব কিছু নগর, জীবদেহে রক্তের যধ্যে এক রকম 
জীবাণু দেখা দেয়, তাহারাই ম্যালেরিয়ার কারণ। 
আরও দেখ। গেল, ম্যালেরিয়া গ্রস্ত ব্যক্তিকে কুইনাইন 
(091717 ) খাওয়াইলে এ জীবাধু অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই মারা যায়, রোগী স্ুম্থ হয়। কিন্তু এই জীবাণু 
কোথা হইতে কিরূপে শরীরে প্রবেশ করে? অনেক 
অনুসন্ধানের পর রণাল্ড রম্‌ (8:07810 [২05৪) দেখিলেন, 
এক জাতীয় মশা! এই নকল জীবাণুকে দেহ হইতে দেহা- 
স্তরে পরিচালিত করে। ইটালী হইতে ম্যালেরিয়া" 
রোগীকে কামড়াইস্কাছে, এইয়প মশ! আনাইথ সেই মশা 
ম্যালেরিয়াসূন্ত লগ্নে কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট ছাড়িয়। 


৫৪ 


নঝ্য-বিজ্ঞান 
দেওয়। হইল। মশা! তাহাকে কামড়াইল, কয়েকদিনের 
মধ্যে তাহার ম্যালেরিয়! দেখ। দিল। ম্যালেরিয়। যে মশ! 
দ্বারা চালিত হয়, এ আবিফারের জন্ত এক বৎসরের 
নোবেল প্রাইজ রস্কে দেওয়! হয়। কুইনাইন দিয়া 
ব্যাধির প্রত্তীকার করা অপেক্ষা এই মশা মারিয়! ব্যাধির 
আক্রমণ রোধ করাটা যে শ্রেয়ঃ, সেটা না বলিলেও. চলে; 
কিন্তু কামান ন! দাগিয়াও যে মানব এই মশ। মারিতে 
পারে, তাহার দৃষ্ানতস্থল একমাত্র পানামা নয়। ইটালীতে 
যেখানে বত্সরে ১৬০০০ হাজার লোক মার! যাইত, সেখানে 
এখন মৃত্যুসংখযা ৪০০* হাজারে নামিয়া আসিয়াছে। 
প্রীসে ম্যারাথন (118180)00) এ ছুই বৎসরের মধ্যে মৃত্যু- 
হার শতকরা নব্বই হইতে দুইএ পৌছিল। পশ্চিম আফ্রি- 
কার ঘে সব স্থান একদিন “সাদা মাছষের গোর? ছিল, 
এখন সে সকল স্থান স্থাস্থ্যনিবাসে. পরিণত হইয়াছে। 
কোলোন (00101) ), রাই ভি জেনির] (710 05 
8151)» হাভানা (9858108 ), কিউবা! (0809 ), 


হ 


নবা-বিজ্ঞান 


ফিলিগাইন (12111101115) দ্বীপ ম্যালেরিয়াশৃন্ণ হইতে 
চলিল। আর ভারতবর্ষে-গ্রতি বৎমর ৫* ক্ষ লোক জরে 
প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং অধিকাংশ স্থলে দে জর ম্যালে- 
রিয়া। গম ও মনত্রাুপত্বী যখন ভারতবর্ষে আদেন, তখন 
সার-রণান্ড রম্‌ ভারতবর্ধের এই ব্যাধি মগ্বদ্ধে নাধারণের 
মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ভারত-গভর্শেষ্টের দৃষ্টি এ 
বিষয়ে আকষ্ট হইয়াছে) গত বৎসর বাঙ্গাল! দেশের স্যানি- 
টারি কমিশনার (581101 00110159016) বেন্টলি 
(85০96)) দাহেবের নব উদ্ভাবিত উপায়ে মশা.মারিবার 
জন্ত বর্ধমানে ও জঙ্গীগুরে দুইটি গ্রাম ঠিক করা হইয়াছে 
এবং কাঙ্জও সেখানে চলিতেছে । কিন্তু ষে ব্যাধি প্রতি 
বংদর লক্ষ লক্ষ লোককে পৃথিবী হইতে নরাইয়। দিতেছে 
এবৎ কোটা কোটা লোককে 'দ্তিহীন, নিস্তেজ, নিব, 
উৎমাহহীন, বিমর্ষ এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রমে অক্ষম” 
করিয়া তুলিতেছে, তাহার প্রতীকারকয়পে দেশবাসীয় মধ্যে 
যে চেষ্টা, যেআয়োজজন, যে অর্থব্যয় আবস্ত ক,ত।হ! কোথায়? 


৫৬ 


নব্য-বিজ্ঞান 


বিজ্ঞান-বলে মানবের এ শত্রুকে যে বিনাশ বরা যায়, 
নিঃসংশয়রূণে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। চাই এখন গভ- 
শ্ষেষ্ট ও দেশবাসীর মধ্যে সম্মিলিত চেষ্টা | বর্তমান প্রীতি- 
হাসিকেরা বলেন, )্রীদের পতন আরম হইল তখন-__যখন 
সেখানে ম্যালেরিয়! বিস্তার লাভ করিল। এঁতিহামিক 
ঘটন! পুৰঃপুন: ঘটিতে দেখা যায়। গ্রীসের পক্ষে এক 
নময় যাহ! মত্য হইয়াছিল, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সত্য 
হইয়া না দাড়ায়, ভজ্জন্ত দেশবাসিমান্রকেই বদ্ধপন্জিকর 
হইতে হইবে। গরভর্েন্টের মাহাষ্য ত চাই-ই, দেশবাসীর 
এ বিষয়ে যথেষ্ট করিবার আছে। প্রত্যেক গৃহস্থকে 
বুঝাইয়। দিতে হইবে যে, ম্যালেরিয়! যেকোন স্থান হইতে 
বিদায় করা যায়, পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে ইহাকে 
তাড়াইয়া দেওয়। হইয়াছে এবং যাহার! তাড়াইয়াছে, 
তাহারা! আমাদেরই মত মানুষ। পানামায়, ইটালীতে 
ম্যালেরিয়া ভাড়াইতে যে সঞ্চদ উপায় অবলষ্থিত হইয়া- 
ছিল, তাহার অনেকগুলি এখানে গ্রামের প্রতি গৃহস্থ 


৫৭ 
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আপনার শ্রী-ুক্র-রক্ষার" জন্ত অনাস্ধাসে গ্রহণ করিতে 
পায়েন। এতৎদদ্ত্ধে এই কয়টি সহজনাধ্য বিষয়ে প্রত্যেক 
গামহাসীর দৃষ্টি আকুষ্ট হইলে বাজালার পদ্রীপ্রা্ 
ম্যালেরিয়াশূন্ করা সুদূরপরাহ্ছত হইবে.না। 

«।১) এনোফেজিন্‌ মশক তৃগ-গুল-সমাকুল পুষ্করিণী, 
খানা-ভোব! বা যেখানে কোন স্থানে বা পাত্রে আবদ্ধ 
জল দেখে, সেইখানেই ডিম্ব প্রসব করে। সেই ডি 
হইডে এনোফেলিস্‌ মশক উৎপর্ হয়! ম্যালেরিয়া-বিস্তা- 
রের সহায়ত! করে। 

পুফরিণী হইতে তৃণ:গুল্ম ও আগাছ! তুলিয়। দিলে 
মশক আর তাহাতে ডিম্ব পাঁড়িবে ন1। পুষ্করিণীতে মাছ 
ছাড়িয়। রাখিতে হইবে। মাছের! মশক-শাবক গুলিকে 
গ্রান করিয়া ফেনে। খানা-ভোবায় মাছ ছাড়! যায় না 
ৰলিয়৷ সেইগুলিরে বুজাইয। ফেলা! কর্তব্য। যদি বুজা- 
ইয়। ফেনা -মন্ভবপর নাঞ্জয, তাহ! হইলে যেইগুলিকে 
ষধাযস্তর- আগাছানুন্ত করিতে হইবে এবং যদি সঙ্গতি 
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থাকে, ভাহ! হইলে তাহাতে কেয়োমিন্‌ তৈল 
মপ্তাহে ছুই একবার করিয়। ফে্সিলে মশক জন্মিবে 
না। বর্ধার মময় কোন গাত্র খোলা রাধিবে না। 
তাহাতে ধদি জঙ্গ জিয়া থাকে, বৃষ্টির পর দেই 
জল ঢালিয়া ফেলিবে ও গাত্রটিকে উপুড় করিয়া 
রাখিয়। দিবে। 

(২) জঙ্গল, আবজ্জন! ও গাছপালার ভিতর মশব- 
গণ আশ্রয্ধ লইয়া থাকে এবং নক্কযার প্রাক্কালে তাহারা 
বাটার ভিতর প্রবেশ করিতে আরস্ত করে। মশকগুলি 
২* শত হাতের বেশী উড়িয়। আদিতে গারে না। 
অতএব বাটী হইতে চতুর্দিকে ২০৩০০ শত হাতের 
ভিতর ঘত গাছপালার ঝোপজঙ্গল সাফ করি! ফেলিবে। 

(৩) সন্ধার সময় হইতে গান্্র আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখিলে শক দংখন করিতে পারে না। 

(8) হখকাধিকা হইলে অ্ধ্যার পর হইতেই মখা- 
রিয় ভিতর বসিয়া কাজবর্ধ বরা যুক্তি-যুক। 
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(৫) ধৃমা ও গন্ধক পোড়াইলে মশক পলা ইয়া যায়। 
ইহার বারাও মশকের হাত হইতে কিঞিং নি্তা পাওয়া 
যাইতে গারে। 

(৬)ম্যালেরিয়ার সময় মশারির ভিতর ব্যতীত 
শয়ন করিবে না। মশারি ছেঁড়া থাকিলে তাহা মেরা- 
মত করিয়া লওয়। আবশ্তক। মশারির ধার বিছানার 
তলায় ভালরূপে গুজিয়! রাখা উচিত। 

(%) হাত-পাখার ন্মহাষ্যেও দন্ক্যাকালে মশক 
তাড়াইতে পারা যায়। 

(৮) যখন গ্রামে ম্যালেধিয়া আরম্ত হইয়াছে, তখন 
প্রতি সপ্তাহে একদিন ৮১০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন নিয়- 
মিত খাওয়া উচিত। 

(৯) যদি উল্লিখিত নিয়মগুলি পালন কর সত্বেও 
একদিন হঠৎ শরীর খারাপ বোধ হয়, তাহ! হইলে তৎ- 
ক্ষণাৎ গুনরায় ৮1১ গ্রেণ 'কুইনাইন 'সৈষন করিবে? 
তাহা! হইলে যে সকল ম্যালেরিয়া-জীবাণু পূর্বেই 
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শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইবে। 

(১*) কুইনাইন-সেবনে শরীরের কোনই ক্ষতি হয়, 
না। কুইনাইন্‌ ম্যালেরিয়া একমাত্র ওষধ। ম্যালেরিয়া- 
রোগীকে ১০১২ গ্রেণ কুইনাইন্‌ খাওয়াইতে কিছুমাত্র, 
কুিত হইবে না । কুইনাইন্-প্রয়োগ দ্বারা ঘত শীপ্ব সম্ভব 
ম্যালেরিয়া-রোগীকে আরোগ্য করিবে ; নচেৎ মশক দ্বারা' 
সেই রোগী হইতে অপর বাক্তি আক্রান্ত হইবে। 
ম্যালেরিয়া-জ্ররের প্রতি ওুদাসীন্ত দেখাইলে রোগীরও. 
ক্ষতি হইবে এবং অপর সকলেরও ক্ষতি হইবার 
সভাবন1।৮-- হরিনাভি হিতলাধন-মগ্ডলী-_পত্রিক 
খ্যা। ১1 


৬১ 


৮ 


ঝড়-বষ্টি, ঠাও, গরম এ সকলের আগমন-্বন্ধে 
ভবিষ্যদাণী যে এ দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া 
আদিতেছে, খনার বচন তাহার গ্রমাণ। বিস্তুচন্ত্রম্ল 
চক্র হইতে দূরে হইলেই যে অবিলম্বে বৃষ্টি হইবে, তাহার 
কারণ না হয় খুঁজিয়া নাট পাওয়া যাঁউক, কিন্তু তাহা 
দৈবাৎ ভিন্ন তো ঘটিতেও. দেখ! যায় না| নেপোলিয়ান 
তাহার ক্ষমতার চরম ীমায় পৌছিয়! যখন রুসিয়া জয় 
করিতে" মনস্থ করেন, তখন তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক লাপ্লাদ্‌ (15,21809) কে জিজ্ঞাদা করেন, 
সেই বদর কোন্‌ সময় রুগিয়ায় শীতের প্রথরতা খুব 
বেশী হইবে? লাপ্লাস্‌ অনেক অঙ্কস্ধান করিয়া! অনেক 
হিসাব করিয়া বলিয়া দিলেন যে, জাঙুয়ারীর পূর্বের প্রবল 
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শীত দ্নেখ। দিবে না। নেগোলিয়ান তদমুযামী রণযাত্ায় 
বহির্গভ হইলেন। 'সেবাধ ভিলেম্গরেই শীতের প্রকোগ 
বৃদ্ধি পাইল) নেগোলিয়ানের রুসিযা'জন্ধ তো! হইলই 
না, তাহার .বিরাটু বাহিনী একেধারে ধ্বংল প্রাথ 
হইল | "' :., 

দোষ লাপ্লাসের নয়। কারণ, খতুতত্ব (3150570- 
1985 ) তখনও বিজ্ঞানের গণ্তীর মধ্যে আসে নাই। একশত 
বদর চলিয়া গিয়াছে, এখনও যে মম্পূর্ণরূপে আনিয়াছে, 
তাহা নম়্। কিন্তু তবুও ইহার কোন কোন বিভাগকে 
বিজ্ঞান এখন অনেকট। পরিমাণে তাহার আম্বতের মধ্যে 
আনিয়াছে। দু'একটা বিষয়ে. দেখ! ধায়। আগে যে 
ভবিষ্যসাম্্র দৈবাৎ মিলিত, এখন তাহা: দৈবাৎ গরমিল 
হ্য়। এ না 
সুধ্যকে ৰেষ্টন করিয়া পৃথিৰী থুরিতেছে; পাক্‌ 
খাইয়া ঘুরিভেছে--াই দিন-রাতের উত্তাপ বিভিন্ন "আর 
কাথ হইয়া ঘুরিতেছে,ভাই 'এরকালেগরম আর এককালে 
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শীত। পৃথিবীর ঠাণ্ডা গরম যদি শুধু এইটুকুর উপর' 
নির্ভর করিত, তাহা হইলে ব্যাপারটা খুব সোজাই হইত 
এবং চট করিয়া তাহাকে একটা হিসাবের মধ্যে আনিয়া 
ফেল! যাইত। কিন্ত কুরধ্য হইতে যে উত্তাপ পৃথিবী 
পাইতেছে, তাহা ইহা ছাড়া আরও অনেক জিনিষের উপর 
নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবী পঞ্চাশ মাইল পুরু 
একটা বাতামের,ওড়ন। গায়ে দিয়া আছে, সেই ওড়না 
ভেদ করিয়া তুর্ধ্াকিরণকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। 
তাহার পর সাদ জিনিষের আর কালো! জ্িনিষের উত্তাপ 
গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ভিন্ন। তাহার পর খানিকটা উত্তাপ 
পাইলে জল যতট। গরষ হয়, পাথর তদপেক্ষা বেশী গরম 
হয়। এটা হইল শুধু পাওয়ার দিক্টা। কিন্তু জমাধরচ 
বাদ দিয়া ফেটা থাকে, সেইটাই হইল" আমল পুজি? 
পৃথিবী যে উত্তাপ পাইতেছে, সেটা তে! মবট! রাধিষা, 
দিতে গারিতেছে না; খানিকটা ছাড়িয়। দিতে হইতেছে । 
যেটা ছাড়িয়া দিতেছে, সেটাও আবার অনেক িনিষের 
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উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ব্যাপারট| এতই জটিল 
হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, গণিতের গম্ভীর মধ্যে তাহাকে 
ফেল। বড়ই শক্ত । 

কিন্তু দু'এক বিষয়ে বিজ্ঞানের ভবিষাঘাণী যে 
মিলিতেছে,তাহার প্রমাণ আমানের ঘরের কাছেই আছে। 
ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং মে রুষি চাতকের ন্থায় 
আকাশের বৃষ্টির দিকে তাকাইয়! থাকে; এক বৎসর 
বৃষ্টি না হইলেই ছূর্তিক্ষ দেখ! দেয়। এইরূপ অবস্থায় 
বৃষ্টির আগমনবার্ড। যদি পূর্বাহ্থে বিজ্ঞান দিতে পারে 
তো! দেশের বড় অল্প লাভ হয় না। এখন মন্হন্‌ 
( 81075007) এর আগমনবার্তা বিজ্ঞান অনেক পূর্বে 
বলিয় দিতেছে এবং সে সংবাদের উপর নির্ভর করিলে 
বড় ঠকিতে হয় না। এই মন্হনের আসার সময়টা যে 
গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে ব্যারোমিটার (1351017501 ) 
এর পার! কতটা উঠে, মে মাসে হিমালয়ে কতটা 
বরফ গড়ে, পূর্ব-বৎসর সমগ্র ভারতে কতটা বৃষ্টি 


ড৫ 


নব্য-বিজ্ঞান 


পড়িয়াছিল-:এই সকলের উপর যে নির্ভর করে, 
সেট| যেন একরকম বোবা যায়; কিস্তু উহ! যে মরিসস্‌ 
(0150005 ) ও জাঞ্িবার (278721997) এ বাতামের 
চাপের উপর নির্ভর করে এবং এ দফাটা যে বাদ দিলে 
সঙ্ঘস্ুট গরমিল হইয়! যায়, এটার আবিষ্কারই বর্তমান 
মিটিয়রলজিরই (08120101089) প্রধান কৃতিত্ব; এবং এ 
আবিষ্কারটা সম্ভব হুইয়াছে সেই যুগে_-ফখন ভারতবর্ষে 
বঙগিয়া তখনি তখনি পৃথিবীর সর্বস্থানের রোদবৃষ্টি 
সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে। 


নব্য-বিজ্ঞান 


৯ 


১৮৭৫ খ্রীষ্টান্দে আমেরিকার যুক্তরাজোর বোষ্টন 
€ 80997 ) নগরে একটা সরু গলীর মধ্যস্থিত একটা 
দোকান-ঘরে স্বটুল্াগুবাদী একটি যুবক আলেক্জাগডার 
গ্রেহাম্‌ ফেল (816%80067 022 891) 
একটি যন্ত্রের সাম্নে মুখ রাখিয়। বলিল, “ওয়াটসন্‌ 
(215০7), এখানে এম” অমনি তিনতালা হইতে 
তাহার বন্ধু ওয়ান দৌড়িতে দৌড়িতে আপিয়। 
বলিন_*আমি শুনিতে পাইয়াছি, নব কথ। শুনিতে 
পাইয়াছি।” 

মুখের উচ্চারিত বথা অনুযায়ী কোন পদার্থ যদি 
নড়িতে থাকে এবং নড়ার তারতম্য যদি খুব হুম্পষ্ট করিয়! 
দেখাইতে পার! যায় তো৷ যাহারা কানে শুনিতে পায় নাঃ 


৬৭ 


নব্য-বিজ্ঞান 


চোখে দেখিয়া শব ধরিবার একটা ক্ষমতা তাহাদিগকে 
দিতে পার! যায়। বেল্‌ প্রথম এই বিষয়ে পরীক্ষা 
করিতেছিলেশ। অ্স্তান কতকদূর অগ্রসর হইলে 
তিনি সপ্ূর্ণ এক নৃতন দিকে চলিতে লাগিরেন। 
তাহার স্থির ধারণ! হইল যে, যন্ত্র দ্বারা মান্ষের কথা 
. অবিকৃতভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত করা 
সম্ভব। বেল্‌ যখন,এ কথা! বনধুবন্ধবদের গোচরে 
আনিলেন, তখন সকলেই তাহীর কথা হাসিয়া উড়াইয়া 
দ্িল। যাহারা এতদিন আর্থিক সাহায্য করিতেছিল, 
তাহার! সাহায্য বন্ধ করিল এবং তাহার ভাবী শ্বশুর 
মহাশয় বলি পাঠাইলেন যে, এ সব গাগ্লামী না 
ছাড়িলে তিনি কন্তাদান করিবেন না। . কার্য নিরুৎ- 
নাহ করিবার পক্ষে ইহার একটি বাধাই যথেষ্ট; কিন্ত 
বেল্‌ নাছোড়বান্দা। তিনি তাহার এ খেয়াল লইয়াই 
রহিলেন এবং নিঃসহায় নিঃসম্বলল অবস্থায় সথ্চাহের 
পর সপ্তাহ ধরিয়া অনেক বাঁধা-বিপত্তির মহিত সংগ্রাম 


৬৮ 


নব্য-বিজ্ঞান 


করিয়া এক যন্ত্র তৈয়ারি করিলেন-_যাহার একদিকে যেমন 
কথা বলা হইল, অন্ত দিক্‌ হইতে ঠিক মেই কথ! শোর্না 
গেল। 

এই টেলিফোন্‌ ([012010১)এ যে তত্ব নিহিত 
আছে, তাহা মোটামুটি এই।-স্থভার যেরূপ কাটিম 
থাকে, মনে করা যাউক, সুতা জড়ান তারের দেইরূপ 
একটি কাটিম আছে: এবং তারের মুখ দুইটা একদজে 
জড়ান। এ কাটিমের নিকটে একটি চুম্বক যদি 
আনা যায় তে। এ তারের মধোক্ষণিকের জন্য একটি 
ভড়িৎ বিদ্বুৎগ্রবাহ সঞ্চালিত হয়, চুষ্বকটি মরাইয়া 
লইলে অন্তরকে প্রবাহিত হয়। আরও দেখা যায়, 
তড়িতগ্রবাহধুক্ত তারের এইরূপ একটা! কারিম 
চুকের স্তায় কাজ করে, নিকটে লৌহ থাকিলে 
উহাকে টানিয়া৷ আনে, চুঙ্বককে আকর্ষণ বা! বির্ষণ 
করে আর. এই. আবর্ধণ-বিকর্ষণ তড়িতগ্রবাহের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এই দুইটা বিষয় 


৬৯ 


নব্য-বিজ্ঞান 


স্বরণ রাখিয়া মনে- করা যাউক, দুই স্থানে ছুইটি 
তারের কাটিম আছে এবং এ কাটিমের এক একটি 
মুখ ও কামের এক একটি মুখের সহিত দুইটা লম্বা 
তার দিয়! সংযুক্ত। প্রত্যেক কাটিমের মধ্যে একটি 
করিয়। চুম্বক-দও আছে এবং সম্মুখে একটি করিয়া 
খুব পাতলা ,লোহার পারদ, এত পাতলা যে, অল্পেই 
কাপিতে থাকে। মনে করা যাউক, প্রথম পর্দার 
নিকট একজন কথা কহিতেছে এবং দ্বিতীয় পর্দার 
সামনে আর একজ্জন কান পাতিয়া আছে। প্রথম 
বাকি যেমন কথা কহিল, অমনি তাহার . মুখের 
সম্মখস্থ বাতাসে নানা রকমের ঢেউ উঠিতে লাগিল, 
এই ঢেউগ্তলি লোহার এ পাতলা পর্দার উপর গড়িয়া 
পর্দাটাকে কীপাইয়া তুলিল? এই পর্দা কিন্তু চুস্বকের 
সন্নিকটে থাকায় চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। 
ইহা কাপিতে থাকায় একবার ত্ী কার্টিমের ফাছে 
আসিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে। তাহার ফলে 


৭৬ 


লব্যবিজ্ঞান 


এ&ঁ কাটিমের মধ্যে তড়িৎ একবার এদিকে, একবার 
ওদিকে উদ্ভূত হইতেছে। কিন্তু কাটিম দুইটি পরষ্পর 
সংযুক্ত, স্থতরাং এই বিছ্যৎ প্রবাহ সমভাবে অপরদিকের 
কাঁটিমেও চালিত হইতেছে ॥ কিন্তু এই দ্বিতীয় কাঁটিমের 
সম্মুথেও গাত্ল! লোহার পর্দা! আছে এবং চুম্বকের নিকট 
_খাকায় চু্বকের স্থায় ব্যবহার করিতেছে; সুতরাং ইহা 
একবার কাছে আদিতেছে, একবার হঠিয়৷ যাইতেছে; 
প্রথম পর্দাটি যেমুন নড়িতেছিল, এটা& ঠিক মেইরূপ 
নড়িতেছে। পর্দাটি নড়ায় পর্দার মম্মুখের বাতামটাও 
কীপিতেছে, ওদিকের মুখের নিকটে যেরূপে 
কাপিতেছিল; এবং এই কম্পমান বাতাস দ্বিতীয় 
ব্যক্তির কানের মধ্যে পৌছিয়া শ্রতির অসুভূতি 
জাগাইতেছে। 

শুধু কথা আর টেলিিকানের কথার মধ্যে তফাৎ 
এই -শুধু কথা কহিলে মুখের সম্মুখে বাতাসের যে তর 
উঠে, সেটা সটান্‌ চলিয়। আদিয়া কানে পৌছায়, আর 


৭১ 


নব্য-বিজ্ঞান, 


টেলিফোনে সেই তরম্ব প্রথম একট! লোহার পর্দাকে 
দোলাইয়। দেয়, তাহার ফলে বিছবাতের উৎপতি--সেই 
বিছ্যাং তার দিয়। বরাবর চলিয়া আসে, দ্বিতীয় স্থানে 
আসিয়া উহ! আর একটি লোহার পৰ্দীকে দোলাইয়া 
দেয়, তাহাতে উহার সম্মুখের বাতাসে তরঙ্গ উঠে এবং 
বাতাসের সেই তরঙ্গ কানের ভিতর দিয়া মরমে 
পশে। এ যন্ত্র আবিষ্কারের অল্পদিন পরে ফিলাডেল- 
ফিয়া (011194৩1011) নগরে এক বড় প্রদর্শনী 
হয়। বেল্‌ তীহার নব-অবিষ্কৃত যন্ত্র লইয়া তথায় 
উপস্থিত হন। কিন্তু প্রদর্শনীতে কেহই তাহার যন্ত্র 
দেখিতে আসে না| অনেকদিন পরে ব্রেজিল 
(31821) এর মমতরাটু প্রার্শনীর বিচারকদিগের 
সহিত সেই দিক্‌ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি বেল্‌কে 
চিনিতেন, বেল কি আুষ্কার করিয়াছে, তিনি 
দেখিতে আসিলেন। বেল্‌ তাহার এ যন্ত্রের একদিক্ট! 
সয়াট্‌কে কানের নিকট ধরিতে বলিলেন, এবং কথা৷ 


৭২ 


নব্য-বিজ্ঞান 


কহিবার জন্ত নিজে অপর দিকে আমিলেন; চারি- 
দিকে লোক জমিয়া গিয়াছে, কেহ তখনও জানে 
না কি হইবে) হঠাৎ সমাট্‌ বিশ্বয়ে চেচাইয়। উঠিলেন 
"কি আশ্মর্যয ! এষে কথ! বয়!* এইবার উপস্থিত 
সকলে একে একে এ যন্ত্র কানে দিতে লাগিলেন। 
সম্রাটের পর হ্বপ্রপিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নর্ড কেল্ভিন 
(101৫ 70617) এ যঙ্্টি দেখেন। তিনি বলেন, 
আমেরিকায় আদিয়। তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, 
এই টেলিফোন্‌ -সর্ববাপেক্ষ! বিশ্ময়কর। বধিরদের কথা 
বুঝিবার উপায় করিতে গিয়া এইরূপে ডাক্তার আলেক্‌- 
জাপ্তার গ্রেহাম্‌ বেন্‌ লমগ্র মানবজাতির বলিবার এবং 
শুনিবার উপায় আশ্চর্য রকমে বাড়াইযী দিলেন। বেলের 
গ্রর আরও অনেকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া ইহার 
কার্ধ্যকরী ক্ষমতা নানা দিকে বাড়াইয়। দিয়াছেন; তাহার 
ফলে এখন নিউইয়র্ক (৩৬ /01:) হাজার মাইল 
দূরে চিকাগো (0১/0থ7৩)র সহিভ কথা কহিডেছে। 


খ্ঙ 


নব্য-বিজ্ঞান 


বৈজ্ঞানিক দেখিল, টেলিগ্রাম যখন বিনা তারে 
চলিতেছে, তথন টেলিফোন্ই বাঁ বিনা তারে চালান 
যাইবে না কেন? সম্প্রতি এ বিষয়ে দে সফলত| লাভ 
করিয়াছে এবং দেখা গিয়াছে, এই উপায়ে যে শব পাওয়া 
যায়, সাধারণ টেলিফোন্‌ অপেক্ষা, তাহা অধিক নুম্পষ্ট। 
এখন তিন চারি মাইল দূর অবধি বিনা তারে কথাবার্থা 
চলিতেছে, এখন চলত্ত ট্রেণে চাপিয়। বা এরোপ্লেনে 
(80806) চড়িয়া মানব তাহার আত্মীয়দ্বজনের 
সহিত কথ! কহিতেছে এবং সে দিন বোধ হয়, খুব দূরে 
নয়-ষে দিন টেবিলের এধার ওধারে বসিয়া যেমন 
কথা কহ! হয়, তেমনি এক মহাসমুদ্রের এপার 
ওপার মধ্যে সহঞ্জেকথাবার্ভা চলিবে, এবং মে দিন 
বোধ হয় আদিবে-_যে দিন কলিকাতায় বসিয়া, 
একটি কল ঘুরাইয়। “বন্ধু তুমি কোথায় জিজ্ঞাসা 
করিলে অবিলদ্বে উত্তর আদিবে, “আমি চায়নায় 
একট। কমলার খনিতে, বা মেক্সিকো (812য160)য় 
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একটা! পর্বতে আমার ছুটীর দিন যাপন করিতেছি” এবং 
কোনউত্তর না আসিলে বুঝিতে হইবে, বন্ধু চায়নায়ও 
নাই, মেঝ্সিকোতেও নাই, এ পৃথিবীর কোন স্থানেই 
নাই। 


৭ 
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১০ 


উড়িবাঁর ইচ্ছাটা মানবের বনধযুগের। চোখের 
উপর সে দেখিতেছে, কোকিল কুহু কুহু করিয়া, চাতক 
ফটিক জল বলিয়া, ভ্রমর :গ, করিয়া উড়িতেছে; 
দেখিতেছে, ময়রাঁর দোকানে বোল্তা বন্ববন্‌ করিয়া, ছেঁড়। 
মশারির মধ্যে মশা ভন্-ভন্‌ করিয়া এবং তাহার মাথার 
উপর কাক-টিল ঝটাপট্‌ করিয়া উড়িতেছে, আর সে শুধু 
চুপ্চাপ্‌ আছে। তাই প্রথম দে কাব্যে, ব্রতকথায়, রূপ- 
কথায় নানান্‌ জনকে নানান্‌ যানে উড়াইল। তাহার পর 
একদিন ভাবিধা যে, দুখানা ডানায় যখন সকল খেচর 
আকাশে ঘুরিয়৷ বেড়ায়, তখন ছুইখানা কৃত্রিম ডানা দিয়া 
সে-ই বা উড়িতে পারিবে না কেন? সত্য সত্যই নিজের 
দেহে ছুইখানা ডান! লাগাইয়। উড়িতে গেল; কিন্তু তাহার 
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এই ডানা পিপীলিকার ডানা উঠার মত হইল। পাখা 
ছাড়িয়। এইবার অন্য উপাঁয় ধরিল। বাতাসের চেয়ে হান্ব 
অনেক গ্যাদ তো আছে! কোন এক বড় ব্যাগ হইতে 
বাতাস তাড়াইয়৷ তৎপরিবর্তে বাতাস অপেক্ষা হাঙ্কা এই 
গ্যাম ভরিয়া দিলে ব্যাগটি যদি অত্যধিক ভারী না হয় 
তো উহা সমপরিমাণ বাতাম অপ্রক্ষা লঘু হওয়ায় উপরে 
উঠিতে থাকিবে, এবং বড় রকমের এইরূপ একটা ব্যাগ 
চাই কি ছু পাঁচ জন লোক লইয়াই উপরে উঠগিবে। ১৭৮৩ 
ৃষ্টান্বে ১৫ই অক্টোবর এইরূপ একটা বেলুনে মেজ 
(15 )-বাসী জনৈক ভদ্রলোক প্রথম আকাশে উঠি 
বেন; ১৮৬৩ খৃষটান্বে অক্টোবর মাপে ফ্রান্স হইতে যে 
* সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ বেলুন উঠিল, তাহা ১৩টি লোককে 
আকাশে তুলিল। 
কিন্তু এইরূপে আকাশপথে ভ্রমণে মানবের চলা- 
ফেরার বড় একটা| কর্তৃত্ব থাকে না; দে একেবারে বাতা- 
দের অধীন, বাতাস যে দিকে চালাইবে, তাহার রথ সেই 
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দিকেই চলিবে? তাই ঠিক এইরূপ যানে আকাশে বিচরণ 
করিবার চেষ্টায় মানব ক্ষান্ত হইল। বাতাসে ইচ্ছামত 
বেড়াইবার. জন্ত বাতাস অপেক্ষা ভারি হওয়াই 

স্ববিধাজনক, শুধু এই ভারি জিনিষটাকে বাতাসের 

মধ্য দিয়া চালনা করিতে হইবে। নৌকা যেমন দীড় 
দিয়া জল কাটাইয়! চলে, সেইরূপ বাতাস কাটাইয় 
চলিবার উপায় করিলে বাতান অপেক্ষা ভারি 

জিনিষও বাতাস ভেদ করিয়া যাইতে গাঁধে; নৌকার 
সন্ধে তফাৎ এইটুকু যে, দাড় আস্তে আস্তে চলিলে, 
এনন কি, না চলিলেও নৌকাডুবির কোন আশঙ্কা 
নাই। কারণ, নৌকা জলে ভানে, কিন্তু বাতাস 
কাটাইয়! যাইবার কল বদ্ধ হইলে বা আন্তে আস্তে 
চলিলে সবশুদ্ধ একেবারে ধরণপৃষ্ঠে। সমন্ত জিনিষটা 
যত ভারি হইবে, বাতাদ কাটাইবার ক্ষমত! তত বেমী 
হওয়া চাই, এদিকে আবার একটু বেশী ভারি না 
হইলে হাওয়া-ঝড়ের বিরুদ্ধে যাওয়া দুঃলাধা হইবে; 
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অতএব দুইটার মধ্যে একটা! আপোষ করিতে হইবে, 
এবং মনত ব্যোমযানটার গঠন এরপ করিতে 
হইবে, যাহাতে বাতাগের বাধা যত মন্ভব কম 
পায়। ্ 

পুকুরে 'ডুবাতার কাটিবার সময় মাটা ধরিয়া 
যাইতে গাঁরিলে যাওয়াট। খুব ভাড়াতাড়ি হয়) নৌকা 
যখন নদীর ধার দিয়! চলে, দাড়ি তখন দাড় ছাড়িয়া 
একট| লম্বা বাশ দিয়া মাটার উপর ভর দিয়! চলে। 
মাটার ব্দবে জল কাটাইয়া চলিতে অনেক কম 
জোর গাওয়া যায়; বাতাম কাটাইয়। যাইতে গে 
জোর আরও অনেক কমিয়া যায়; স্থৃতরাঁং যে 
মটরের বাকান বীকান পাখ| হাওয়া কাটাইবে, 
দেই মটর অত্যধিক শিশানী হওয়া চাই, তবেই 
উহা বাতাসকে ঠেলা দিয়া বাতাসের মধ্য দিয় বাতাম 
অপেঙ্গ, একট! ভারি জিনিষকে ইচ্ছামত চালন! 
করিবে। একটা মাছি উড়িবার লয় সেকেওডে ৩৭৭ 
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বারের অধিক পাখা নাড়ে, তবেই সে তাহার দেহকে 
বাতাসের মধ্য দিয়া টানিয়! লইয়। যাইতে সক্ষম হয়। 
স্থতরাং ব্যোমষানে স্থাপিত পাখাকে অপরিমিত বেগে 
ঘুরিতে হইবে, তবেই উহ! অতবড় এক্র জিন্যিকে বাতাস 
ভেদ করিয়! লইয়! যাইতে পারিবে এবং "যে মটর এই 
পাখা ঘুরাইবে, তাহা যখন এ যানের মধ থাকিবে, তখন 
উহাকে যথাসম্ভব হাম্বা হইতে হইবে। অতএব হাঙ্কা 
অথচ অপরিমিত শত্তিশীলী মটরই এই সকল আকাশ- 
যানের প্রধান অঙ্গ । ১৮৫২ খুষ্টাকে তিন ঘোটক-বলশালী 
একটি বাশ্পীয় এপ্রিন (6121) সর্বপ্রথম একটি যানকে 
আকাশে তুলিল) অনেক দেশে অনেকের হাতে উহার 
উন্নতি হইতে লাগিল, পরিশেষে ১৯০* লালে জার্মানীর 
কাউন্ট জেগেলীন এলুমিনিয়ম(৪142110700) নির্দিত যে 
যান তৈয়ারি করিলেন, তাহা তাহারই নামে খ্যাত হইয়া 
ঘণ্টায় ১৮ মাইল বেগে আকাশমধ্য দিয়া চলিল, 
এবং বর্তমান যুদ্ধে বাণ্পীয় এপ্রিন মটর-কারের বেগে 
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আকাশমার্গে লোকজন বোমা:বারুদ লইয়া অগণিত 
ব্যোম্যান বিচরণ করিতেছে এবং ভজ্জন্য মানুষকে রেল 
পাতিতে হয় নাই, কোন কৃত্রিম রাস্ত| প্রস্তত করিতে 
হয় নাই। 

শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বন্ধ মহাশয় এক গল্পে লিখিয়া- 
ছেন--+২০৮৩ থৃষ্টাব্ের ১লা এপ্রল। বদরিকাশ্রম হইতে 
তারহীন বার্ভাবহ ( ভা।751555 [61681905 ) যোগে 
একখানি নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম ।...ব্র্যাডশ খুলিয়া (থা 
গেল, বদরিকাশ্রম আপাম-হিমালয় খপোত বত্মের 
(৭5৪7 13100918087 ৪8100980610 1109 ) একটি বড় 
জংশন স্েশন। প্রত্যেক ভাকবাহী খপোত (11911 
71750010) ) এখানে থাষে। | 

তারহীন বার্ভীবহযোগে তো এখনই আগামান 
দ্বীপ হইতে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সাধারণ কল 
সংবাদ প্রেরিত হইতেছে; খপোজ্রত্মের জন্ত কি ২০৮৩ 
ৃষ্টাৰ্ব অবধি অপেক্ষ! করিতে হইবে? যেরূপ বেগে 
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প্রথম যখন চিমুনি দ্বার বাতাসের যোগান বাড়া- 
ইয়া দহন-কার্ধ্য অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে সম্পাদিত হইতে 
লাগিল, তখন আলো! একটু জোরে জঙিয়া উঠিণ। 
তাহার পর শক্ত মোম বা তরল তেলের পরিবর্তে 
গ্যাস ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল; কয়লা! 
হইতে লব্ধ গ্যাস বা ক্যালগিয়ম্‌ কারবাইডের উপর 
জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে গ্যাস উঠে, 
মেই এদ্িটিলেনএর আলোর প্রথরতা মানবকে 
একেবারে চমতকৃত করিল। ইতিমধ্যে তড়িৎ বৈজ্ঞানিক 
জগতে এক মহা হুরস্থল আনিয়াছে। ১৮৬১ ইষ্টান্বে 
সমাট ঈপঘম এডওয়ার্ড ও মহারাণী এলেকজেপগুার 
বিবাহ উপলক্ষে লগ্নে পুলের উপর যে আলে। 
জলিল বা তাহার বহপূর্ধ্ণ হম্ে, ডেভি (1100 
ঢা 08০) অনেকগুলি "ব্যাটারি দিয়া থে 
আলো জালিয়াছিলেন, আলোর প্রথরতা হিদাবে 
তাহ! খুব উদ্স্থান অধিকার না করিলেও বৈজ্ঞানিককে 
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এক নূতন পথ দেখাইয়। দিল। ইহার পর গ্যাদের 
আলে! ও বৈছু/তিক আলোর মধ্যে এক তুমুঙ্ প্রতি- 
দ্বন্বিতা আরস্ত হইল এবং তাহার অবদান আজও হয় 
নাই। এখন বিদ্যুৎ আগে আগে যাইতেছে, কিন্তু গ্যা 
এত পিছু গড়িয়া! নাই যে, উহা একেবারে হিয়া গিয়াছে 
বলা যায়! 

একটি মরু তারের মধ্যে বিদ্যুতপ্রবাহ যাইলে তারটি 
গরম হইয়া উঠে) বিছ্যুৎগ্রবাহের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়া” 
ইলে তারটি অত্যধিক গরম হইয়া ক্রমশঃ আলে! বিকিরণ 
করিতে থাকে । কিন্তু গলিত যেমন জলিয়৷ ছাই হইয়। 
য়, এইরূপ স্থলে তারটিরও একেবারে পুড়িয়।৷ যাইবার 
সম্ভাবনা। এখন, কোন্‌ বস্তর দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়? 
বাতাদের অক্সিজেনের সহিত উহার সংমিশ্রণের ফলে। 
১৮৮ খ্রীষ্টা্ে এডিমন্‌ বাুনিষ্কাশিত একটি ছোট কাচের 
গোলকের মধ্য্থিত একটি খুব সরু ্রাটিনম্‌ (21911707) 
তারের মধো তড়িৎ চালনা করিয়। দেখিলেন, উহ দীন্তি 
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দিল, কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে গুড়িয়া৷ গেল না। পর- 
বৎসর সোয়ান (9৪7) প্্যাটিনম্‌ পরিবর্তে বাশের আশ 
ব্যবহার করিয়া অধিকতর ফল পাইলেন) এবং এডিসন্‌. 
ইহাকে ব্যবহারোপযোগী ও সন্ত! করিবার চেষ্টা। করিতে 
লাগিলেন। এদিকে তখন গ্রাম্‌ (01810116) এর উদ্ভাবিত 
ডাইনামো (10)7900) যন্ত্রে চলৎশক্তিকে ভড়িতশক্তিতে 
পরিণত করিয়া সন্তায় বিদ্যুৎ পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
তখন এরূপ দাড়াইল_ গ্যাসের আলো লোপ গাইবার 
উপক্রম হইল, বৈদ্যুতিক আলো ঘরে ঘরে জলিতে 
লাগিল। 

এই সময় অসি! (09019 )-বাদী ওয়েল্সব্যাক্‌ 
(61950) ) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক গ্যামের আলোর 
ওজ্জল্য বাড়াইতে লাগিয়৷ গেলেন। গ্যাম আলো দেয়-_ 
গ্যাসের মধ্যস্থিত কারবন্-কণিক1 অত্যধিক উত্তপ্ত হওয়ার 
ফলে, তাই বন্থবর্ষ পূর্বে ডরমণ্ড (0)19000)000) হাইড্রো- 
জেন অক্সিজেনের মধ্যে জালাইয়া, উহার দীস্তিহীন শিখ 
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ঘড়ির উপর নিবদ্ধ করিয়া অত্যধিক উজ্জল এক আলো 
পাইয়াছিলেন। ওয়েলস্বযাক্‌ ডরমণ্ডের আবিদ্ৃত এই নিদধান্ত 
অনুসারে পরীক্ষা আরভ করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের 
পর স্ৃতার একটি জাল থোরিয়ম্(7০98)জারকোনিয়ম্‌ 
(21000190) প্রভৃতি পদার্থের ভ্রাবকে ভিজাইয়া শুকাইয়া 
লইয়া এবং গাসের উত্তাপে স্ৃতাটি পুড়াইয়৷ দিয়! ষে 
মাণ্টেল (00870) তৈয়ারি করিলেন, ভাহা গ্যাসের উপর 
চড়িয়৷ বৈদ্যুতিক আলোকের দীর্থিকে পরাভূত করিল। 
লোকের নজর তখন এই দিকে পড়িল; এই ম্যান্টেল তৈয়ারি 
করিবার অনেক কারখানা স্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্ত 
দু'এক বৎসর না যাঁইতে যাইতে সব কারখানাগুলি গণেশ 
উল্টাইবার উপক্রম করিল। কারণ, ম্যাণ্টেলগুলি এত ভঙ্গুর 
হইতে লাগিল যে, সামান্য একটু নাড়াচাড়াও সহে না। 
বিদ্যুতের কাছে গ্যাসের জয় যখন বড় বেশী স্থায়ী হইবার 
মস্তব বলিয়া মনে হইল না, তখন হঠাৎ এক অভাবনীয় 
ব্যাপার ঘটল। ওয়েল্দ্ব্যাক তখন খোরিয়ম হইতে 
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্যান্টেল প্রস্তুত করিতেন) একটা কারখানায় খোরিয়ম 
অক্সাইড. পাইয়া তাহ! বিশেষ করিয়া পরিষ্কার করিতে 
গেলেন) মনে করিলেন, তাহাতে আলোর জোর 
আরও বাড়িবে; কিন্তু বাড়| দুরে থাকুক, তাহাতে আলো! 
একেবারে মিড়মিড় করিতে লাগিল । কেন এরূপ হইল? 
ওয়েল্গ্ব্যাক ভাবিলেন, পরিফার করিবার সময় এমন 
একটা জিনিষ ফেলিয়৷ দেওয়া হইয়াছে, যাহা খোরিয়মের 
সহিত সামান্ত পরিমাণে বর্তমান থাকিয়া আলোর তেজ 
বাড়াইত। দেখা গেল, তাহাই বটে) এবং সিরিয়ম 
(01780) সেই পদার্থ। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন 
ওয়েল্দ্ব্যাক্‌ ৯৯ ভাগ যোরিয়ম অক্মাইড, ও এক ভাগ 
পিরিয়ম মিশাইয়া অত্যন্ত উজ্জল নয় অথচ একেবারে 
ভঙ্গুর নয়, এইবূপ এক ম্যাণ্টেল প্রস্তুত করিলেন, তখন 
গ্যাসের আবার সুদিন ফিরিল। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর 
আবিষ্র্ভারা এতদিন চুপ করিয়! থাকেন নাই, এখন 
ওয়েল্সব্যাকৃও তাহাদের দলে যোগ দিলেন। ইতিপূর্বে 
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জার্খাণীতে নান্/্ট (6050) এ নকল ছুশ্রাপ্য পদার্থ 
বিশিষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া, তন্মধ্যে বিদবাৎপ্রবাহ প্রেরণ 
করিয়া খুব উজ্জল আলো। পাইয়াছিলেন। বাশের 
আশেবুপরিবর্তে এই মকল ধাতু লইয়া পরীক্ষ! করিতে 
করিতে ওয়েল্্ব্যাকু দেখিলেন, অসুমিয়ম (0১00107)) 
ব্যবহারে সমপ্রথর আলোকের উৎপাদনে তড়িতের খরচ 
ঠিক অর্ধেক পড়ে। ১৯০৪ সালে অদ্মিয়ম বাতি দেখা 
দিল এবং অচিরেই বাজার ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম 
করিল) কিন্তু বৎসর পার না হইতে হইতে ট্যান্টালম 
(ঢার06101)) আসিয়। অস্মিয়মের স্থান অধিকার করিল। 
ট্যাপ্টালমেরও প্রাধান্য বেশী দিন টিকিল না, টেন 
(19725001) তাহার স্থান দখল করিল। ইহাতে আলোর 
তেজ তো বাঁড়িলই, তড়িতের খরচও আরও অর্ধেকে 
ধ্লাড়াইল। এখন ট্ষ্টেনের পূর্ণ আধিপত্য | 

কিন্তু এইরূপে তারের মধ্যে ভড়িংপ্রবাহ চালিত 
করিয়৷ তাহাকে অত্যধিক উত্তপ্ত করা এবং দেই উত্তপ্ত 
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তার হইতে আলোক-রশ্মি উদ্ভূত করা ব্যতীত অন্য 
উপায়ে তড়িৎ হইতে আলে! পাইবার উপায় উদ্ভাবিত 
হইল। ছুইটা কারবন্-মধ্যে খুব প্রচণ্ড একটি তড়িৎ" 
প্রবাহ চালিত করিয়া কারবন্‌ দুইটির মুখ যদি একটু ফাক 
করিয়া দেওয়া যায় তো! তন্মধ্যে যে আলোক উদ্ভূত হয়, 
দীন্তিতে তাহ! সকল প্রকার আলোককে পরাভূত করে, 
এবং বায়ুশূন্য ফাচগ্রোলকের মধ্যে এই কারবন্‌ ছুইটি 
রাখিলে উহাদের তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইবারও সম্ভাবনা 
থাকিবে না। এই আর্ক লাইট (41০ 1120 এখন বড় 
বড় ষ্টেশনে, কারখানায়, বাগানবাড়ীতে, প্রমোদভবনে 
ব্যবস্ৃত হইতেছে। সম্প্রতি কোথাও কোথাও কারবন্‌ 
পরিবর্তে পারা ব্যবহৃত হইতেছে । 

এইরূপ নানা কৃত্রিম আলো৷ দ্বারা অর্থ শতাবদীমধ্যে 
মানব রাতকে দিন করিবার উদ্যোগ আরস্ত করিল? কিন্তু 
তবুও এ কথ নিঃসংশয়ে বলা যায় যে,এ আলো! বিজ্ঞানের 
ভবিষ্াতের আলে! নয়। একটা জুয়েল ল্যাম্প খন জলে, 
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তখন উদ্ভূত শক্তির এক পাই আন্দাজ আলোরূপে 
গ্রকাশ পায়, বাকী সমন্তট। উত্তাপে অপচয় হইয়া যায়। 
জোনাকি যে আলো দেয়, তাহাতে উত্তাপ নাই, শুধু দীপ্চি 
আছে; মানব যে কৃত্রিম আলো! প্রস্তুত করিতেছে, 
তাহাতে আলোর সঙ্গে সঙ্গে আলোর ৮৯ গুণ উত্তাপ 
উদ্ভৃত্ত হইতেছে) এ উত্তাপ সে চায় না; কিন্তু শক্তির এ 
অপব্যয় মে রোধ করিতে.পারিতেছে না। মেই আলোই 
বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ আলো-যাহাী কেবলমাত্র আলোই 
দিবে, তাপ দিবে না। 
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প্রাণহীন হইতে প্রাণীর স্থষ্টি সম্ভব কি ন1, মধ্যে এ 
প্রশ্ন একবার জটিল হইয়! উঠে। একদিকে তো বরাবর 
দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ হইতে মানুষ, পশু হইতে পণ্ড, 
গাছ হইতে গাছ জন্ম।য়; অপরদিকে লক্ষ্য করিলে দেখ! 
যায়, একটা পাত্রে জল রাখিয়। দিলে ছু'একদিনের মধো 
উহাতে নানা রকমের পোকা কিল্বিল্‌ করিতে থাকে । 
দুধ খানিকক্ষণ পরে পচিয়। উঠে এবং অণুবীক্ষণের তলে 
দেখ। যায়, এই পচা ছুধে ক্ষুত্র ক্ষুত্র অগণিত পোকা 
বেড়াইতেছে। : আপাত ৃষ্টিতে মনে হয়, এস্থলে জল 
ছুধের ন্যায় জড় পদার্থ হইতে জীবের স্ষ্টি হইল। 

ইডেন (391) উদ্যানে যে এক জোড়া করিয়। 
আম্ষ, গরু, গাধা, ছাগল, মাছি, মণা॥, উ্ধুনু, কেনো ছিল 
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এবং পৃথিবীর বর্তমান মাঁনব, পণ্ড, কীট, পতঙ্গ তাহাদের 
। বংশধর, এ কথা এখন ন| মানিলেও চলে। বিশ্বতষ্টা হঠাৎ 
একদিন ইচ্ছ। করিলেন, জগতে প্রাণী হউক, অমনি মীন, 
কুর্ম জলে, কৃমিকাঁট স্থলে, ভেকগুলা খালে দেখ৷ দিল; 
অমনি সিংহ শৃগালের পিছু দৌড়িল, সাপ ব্যাউকে তাড়া, 
করিল, বিড়াল ইদুর ধরিতে গেল আর মানুষ আলুভাতে 
ভাত চড়াইয়া দিল, এইরূপ জগৎ্-কল্পনায় ঈশ্বর যিনি শুদ্ধ, 
অপাগবিদ্ধ, ধিনি পূর্ণকাম, তাহাতে বৈষম্যার্দি কলঙ্ক 
আরোপ করিতে হয় কি না, দর্শনশান্ত্র সে কথার মীমাংসা 
করুক। অভিব্যক্তিবাঁদ মানিয়া লইয়া বিজ্ঞান স্বীকার করি 
রাছে, জীবদেহের গঠন সহজ ও মরল হইতে ক্রমশঃ জটিল 
হইয়া ঈাড়াইতেছে। সতরাং জগতে এই বৈষম্যময় জীবনের 
আদিতে যে এক সহজ সরল জীবন-গ্রবাহ ছিল, এ কথা 
ধরিয়া লইলে এই ছাড়ায় যে, বিজ্ঞান যদি তাহার 
পরীক্ষাগারে জীবদেহের প্রথম বিকাশ জীবকোষ 
তৈয়ারি করিতে পারে তো বিজ্ঞান মানুষেরও আ্টা। 
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এখন কথ! হইতেছে, বিজ্ঞান ইহা পারে কি না? 

পচার কারণ যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং 
পচ ভ্্রব্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর সন্ধান যিনি পাইয়াছিলেন, 
'সেই পাস্তরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংস! করিয়! গিয়াছেন। 
এই বাতাসে ইন্দ্িয়ের অতীত অসংখ্য প্রাণী বিচরণ 
করিতেছে) পাস্তর দেখিলেন যে, যে জীবাণু ছারা| জিনিষ 
পচে, সেই জীবাণু এই বাতাঁদ হইতেই আমে। একটি 
পাত্রে কোন পচনশীল ভ্রব্য রাখিয়া পাত্রের মুখটি যদি 
পেঁজা তুলা দিয়! বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে এ পাত্রমধ্যে 
বাতাসের গতি অগ্রতিহত থাকিলেও পাত্রমধ্যস্থ পদার্থ 
ম্ূর্ণ অবিকৃত থাকে। ইহার কারণ, এই বাতাসের 
অধ্যস্থিত জীবাণু তুলার মধ্যে আটুকা গড়িয়া গেল, ভিতরে 
গ্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু এইরূপ পরীক্ষায় 
কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। 
যে সরিষ| দিয়া ভূত ভাড়ান হইবে, দেখিতে হইবে, 
ভূত মেই সরিষার মধ্যে না থাকিয়া যায়? এ তুলা! বা এ 
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পাত্রমধ্যে জীবাণু পূর্বব হইতে ন| রহিয়। যায়| প্রথম 
পরীক্ষায় একটি পরিষ্কার কাচের পাত্রে খানিকটা জল 
রাখিয়া পান্রের মুখটি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়! দেওয়া 
হইল, কয়েকদিন পরে দেখ! গেল, প্ী জলে পোক! বেড়াই 
তেছে। এইবার এ পাত্র এবং জলকে বেশ করিখ! 
ফোটাইয়া যাহাতে জলমধ্য্থ জীবাণু মরিয়া! যায়, এইরূপ 
করিয়া পূর্বববৎ রাখা হইল, এবারেও পোকা 'দেখা দিল। 
আদল ব্যাপারট! এই--কতকগুণি জীবাণুর চারিধারে 
একট! শক্ত আবরণ পড়িয়া যায়; আবগাছের কচি চার! 
সহজেই মরিয়! যায়) কিন্তু আবের আঁটি অনেক দিন 
টিকিয়া যায়,বাহিরের একট। শক্ত আবরণ ভিতরের শাস- 
টাকে রক্ষা করে। বাহিরের আবরণের মধ্যস্থিত 
জীবাণুকে মারি! ফেলিতে অনেক বেগ পাইতে হয়, 
একবার ফুটাইয়া লইলেও ইহার! বাঁচিয়া থাকে এবং 
পরে, কাটক্ূপে দেখা দেয়। বার বার ফুটাইলে 
ইহারা মরে। এইরূপ বছ্ছবার ফোটান জল বহুবার 
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ফোটান পাত্রে রাখ হইল, আর পোকা দেখা 
দিল না। | 

জড় হইতে জীবের উৎপত্তি মানব আজও কোথাও 
দেখিতে পায় নাই। এ পৃথিবীতে তবে প্রাণের সৃষ্টি 
কবে ও কিরূপে হইল? কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে 
করিতেন, কোন এক দূর অতীতে স্র্যোর চারিধারে 
ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী অপর এক গ্রহের সহিত ধাক| খায়। 
তখন সেই গ্রহের কতকট। অংশ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে 
এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধরার জীবিত পদার্থ আমিয়। 
গিয়াছে । কিন্তু ইহার পরে যে আর একটা প্রশ্ন উঠিতে 
গারে-_-এ দ্বিতীয় গ্রহে প্রাণী কোথা হইতে আমিল? 
পৃথিবী হাতীর উপর আছে বলিলে একট! শক্ত সমস্যার 
খুব এক সহজ সমাধান হয় বটে? হাতীও ন হয় কচ্ছপের 
উপর রহিল, কিন্তু তাহার পর? সমস্ত বিশ্বের নিকট 
তে। সেই পূর্ব প্রশ্ন হিয়া গেল? বর্তমান বৈজ্ঞানিক- 
দিগের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, প্রাণহীন হইতে 
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প্রাণীর উৎপত্তি এ যুগে অসম্ভব হইলেও পৃথিবীর এমন 
এক দিন ছিল-_যুখন বাহিরের অন্ধৃকূল অবস্থায় ইহা সম্ভব 
হইত। তাহারা বলেন, একটি জীবকোষের গঠন এতই 
জটিল যে, উহ! জীবনের প্রথম বিকাশ বলিয়া মনে হয় না। 
পূর্বে জীবনের এই প্রথম অভ্যুদয় অতিশয় সরল ছিল, 
কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়াছে; তখন জড় হইতে জীবের 
সাষটি সম্ভব হইত। সাধারণে বলে যে, পাছে ষ্টার অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হয়, তাই বিজ্ঞান নানা দিক্‌ দিয়! নানা 
তথ্য খাড়া করিতেছে। এই বিশ্বে পদার্থের ও শক্তির হাসও 
নাই, বৃদ্ধিও নাই, শুধু রূপান্তর আছে মাত্র। বৈজ্ঞানিক 
বলে,যখন দে এতটুকু শক্তি বা পদার্থের একটি কণাও সৃষ্টি 
করিতে সম্পূর্ণ বলহীন, তখন তামার উপর এসিড, দিয়া 
তুঁতে তৈয়ারি করিতে তাহার যে বাহাছুরী, প্রাণী স্ট 
করায় তাহার কৃতিত্ব তদপেক্ষ! খুব বেণী নয় এবং 
তাহাতে এই নিখিল বিশ্বের আটার অসীমত্ব কণামাত্র 
হান হয় না। 
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ভাব্র-সংক্রাস্তির পূর্বদিন যে গাচ টাকায় ইলিসের 
জোড়া বিকাইয়াছিল, সেটা সমস্ত বর্ধার দৈনিক দর 
থাকিত--যদি ইলিম মাছের জন্ত কলিকাতার কাছাকাছি 
গঙ্গা কলিকাতাবাসীর একমাত্র ভরসা হইত। কিন্ত 
এখন পল্মার ইলিসও কলিকাতা আমিতেছে এবং 
অনেক সময় চার কোন চিহ্ন তাহাতে পাওয়। যাইতেছে 
না। এতো শুধু কয়েক ঘণ্টার কথা, কিন্ত এই পচা 
নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় লগ্ুনবাসী অষ্ট্রেজিয়ার 
কাগামাংস, কালিফোরনিয়ার ফল-মূল্ন এবং সাইবেরিয়ার 
পনীর-মাখন দরের গোড়ায় বলিয়া অবিকৃত অবস্থায় 
পাইতেছে। 

জিনিষকে পচার হাত হইতে রক্ষ! করিবার চেষ্টা 


৯৮ 


নব্য-বিজ্ঞান 


মানবের আদিম যুগ হইতে চলিয়া আমিতেছে। বন্ত 
শীকারী মাংদ রোদে শুকাইয়া জুন দিয়! রাখিত, গৃহিণী 
ঠত্রের কাচা আমে হন, লঙ্কা, হলুঘ, তেল দিয়! 
কান্দি বা আচার করিয়া রাখিয়। দেয়। কিন্ত শুটকী 
মাছে তো মাছের স্বাদ মিলে না, আবের আচারকেও 
আব বলিয়া চালান যায় না। পাস্তর যখন দেখাইলেন 
যে, জীবাণু দ্বারা এই পচনক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তখন 
প্রথম প্রথম দবিনকতক জীবাণুনাশক ওঁষধ দ্বারা পচন- 
শীল ভ্রব্কে রক্ষা করিবার চেষ্ট। হইতে লাগিল। 
হুন-্হলু যে এই সকল জীবাধুনাশে কিয়ৎপরিমাণে 
সমর্থ, গাস্তরের আবিষ্কৃত তব জ্ঞাত হইবার পূর্বে 
নাংমারিক অভিজ্ঞতার ফলে মানব এ কথ! জানিয়া- 
ছিল। কিন্তু হুন-হলুদ তো মপ্পর্ণরূপে কার্যকারী 
নয়-আর সব জিনিষেও দেওয়। চলে না) তাই 
প্রথম প্রথম বোরিক এসিড, (907০ ৪00 ) স্যালি- 
সিলিক্‌ এসিড, (581011০ 800 ), ফরম্যাল্ডি হাইড. 
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(00191007599) প্রভৃতি ভ্রব্য ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল। কিন্তু দেখ| গেল, এই সকল দ্রব্য মানব-শরীরের 
পক্ষে সম্পূর্ণ অন্গকৃল নয়। তখন বৈজ্ঞানিক অন্য উপায় 
অবলঘ্বন করিল। যে জীবাণু দ্বারা পচনক্রিয়া৷ সম্পাদিত 
হয়, সেই জীবাণু মারিয়। ফেলিয়। নৃতন জীবাণুর আগমন 
প্রতিরোধ করিতে পারিলে পচনক্রিয় বন্ধ হয়। একটা! 
টিনের কৌটায় মাংস বা দুধ বেশ করিয়া ফুটাইয়া, সেই 
উত্তপ্ত অবস্থায় কৌটার মুখটা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে 
সেই ছুধ বা মাংসের আর পচিবার সম্ভাবন| থাকে না। 
আমাদের দেশে এই উপায়েই টিনের কৌটায় আম লিচু 
সংরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই উপায়ে মকল দ্রব্যের 
আম্বাদ অবিকৃত রাখ! যায় না; তাই এখন অনেক স্থলে 
অন্ত আর এক উপায় অবলগ্িত হইয়াছে। অত্যন্ত ঠা! 
কোন পদার্থের মধ্যে কোন পচনশীল দ্রব্য রাখিয়া দিলে 
উহার অন্তরস্থ জীবাধুগুলি একেবারে জমিয়া অসাড় হইয়! 
যায়--ষদিও একেবারে মরে না, তাহার্দের কাধ্যকরী 
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শক্তি একেবারে লুপ্ত হয়; এই অবস্থায় দিনের পর দিন, 
মাসের পর মান চলিয়৷ যাইলেও পচনক্রিু] আরম্ভ হয় 
না। ঠাণ্ডা করিবার খুব সহজ উপায় হইল বরফ; 
লবণ-মিশ্রিত হইলে তো আরও ভাল। ম্থৃতরাং প্রচুর 
বরফমধ্যে কোন পচনশীল ভ্রবাকে অবিকৃত অবস্থায় 
অনেক দিন ধরিয়া রাখিতে পারা যায় এবং এইরূপ 
করিয়া রাখিলে এ কল দ্রব্যের আস্বাদ অনেক পরিমাণে 
বজায় থাকে। 

ব্যবমার. ক্ষেত্রে এই উপায়কে কার্যকরী করিতে 
হইলে সন্তায় প্রচুর বরফ উৎপাদন করা সর্বাগ্রে আবশ্ুক। 
অধুন। তাহার অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । একটি 
উপায়ের মোটামুটি ব্যাপ$র এই ।_কোন স্থান হইতে 
বাতাস, যেক্ূপ বাহির করিয়! লওয়া যায়, তেমনি উহার 
মধ্যে বেশী পরিমাণে বাতাম চাপিয়! রাখা যায়, ফুটবলের 
ব্ল্াডারের মধ্যে যেমন রাখে। অত্যধিক চাপযুক্ত 
বাতাম বা অন্ত কোন্‌ গ্যাস যদি হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়। 
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যায় তো হঠাৎ কলেবরবৃদ্ধিজনিত অত্যন্ত বেশী ঠাণ্ডা 
উদ্ভৃত হয় এবং সেই ঠাণ্ডার তীব্রতা এত অধিক হইতে 
পারে যে, এ গ্যাস বাম্পীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থা 
প্রাপ্ত হইতে গারে। এখন জলীয় অবস্থাপ্রাপ্ত এই 
গ্যামকে যদি একটি নলের মধ্য দিয় চালিত করিয়া 
লওয়া যায় এবং সেই নলের চতুদ্দিকে যদি জল থাকে, 
তাহা হইবে এই জল হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া এ 
গ্যাস আবার জলীয় হইতে বান্পীয় আকার ধারণ করিবে 
এবং জলের এই উত্তাপত্যাগের ফলে উহ্‌] জমিয়। বরফ 
হইয়। যাইবে। খু'টিনাটি অনেক ব্যাপার আছে; তবে 
মূল তত্ব হইল এই। কোথাও বাতাস, কোথাও এমোনিয়া 
গ্যাস (20100020085), €কোথাও বা কারবন্‌ ডায়ক্‌- 
সাইড, (081০0 1010%109) গ্যাম ব্যবহৃত হয়। 
জনীয় হইতে বাদ্দীয় অবস্থায় পরিণত হইবার পর এ 
গ্যাসকে আবার পূর্বস্থানে ফিরাইয়া আনা হয় এবং 
এইরূপে উহ গুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে থাকে। গ্যানকে 
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অত্যধিক পরিমাণে চাপিবার জন্ত এক দিকে একট! 
গ্রকাও এপ্িন্‌'(7208106) চলে; সুতরাং বড় বড় 
বরফের কলে এক কৌতুককর ব্যাপার দেখ! যায়। এক 
দিকে রাশি রাশি কয়ল! হু সু করিয়া জলিতেছে এবং 
অপর দিক্‌ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের টাই বাহির 
হইয়। আসিতেছে। 

মম্প্রতিকোন কোন স্থানে অন্ত আর এক প্রক্রিয়া 
দ্বারা বরফ গ্রস্ত হইতেছে। কোন জলীয় দ্রব্য যদি 
চট করিয়া বাপ্পাকারে পরিণত হইয়। যায়, তাহা হইলে 
দখা যায়, এই পরিবর্তনের ফলে & পদার্থের চারিদিকের 
গ্বানটা বেশ ঠাণ্ডা হয়; ম্পিরিট ঝা কোন এদেক্ম 
শরীরের উপর উপিয়! যাইলে এ কারণে শৈত্যবোধ 
হয়। এই উপায়ে টাকাটাক এসেন্স খরচ করিয়া 
পরীক্ষাগারে সিকি কীচ্চাথানেক বরফ তৈয়ারি করিয়া 
ফেলিতে পারা যায়। কিন্তু এমন কোন উপায় যদি উদ্ভাবন 
করা ঘায়-_যাহাতে বাণ্পাঁকারে পরিণত এ এমেন্সকে 
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একটুও পলাইয়! যাইতে ন! দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
বাম্পীয় অবস্থা হইতে উহাকে পুনরায় জলীয় অবস্থায় 
পরিবপ্তিত করিয়া এ একই পরিমাণ পদার্থকে পুন: পুনঃ 
“ব্যবহার করা চলে; স্থৃতরাং এই উপায়ে এ এসেন্স- 
জাতীয় একশিশি দ্রব্য হইতে অফুরন্ত বরফ তৈয়ারি 
করিয়া ফেল। যায়, শুধু উহাকে এক অবস্থা হইতে অন্ত 
অবস্থায় পরিণত করিতে যা পরিশ্রম ও খরচ। মনে 
করা যাউক, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছুইটি পাত্র--একটি সরু লম্বা 
নল দ্বারা সংযুক্ত; প্রথমটিতে এমোনিয়। গ্যাসমিশ্রিত 
জল আছে; দ্বিতীয়টি একেবারে খালি। প্রথমটিতে 
উত্তাপ দিলে এমোনিম্া আস্তে আস্তে জল হইতে বাহির 
হুইয়। দ্বিতীয় পাত্রটিতে জমা! হইবে ও দ্বিতীয় পাত্রটি 
কিন্ত জন দ্বারা বেষ্টিত থাকায় অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা 
স্থতরাং উহাতে এ এমোনিয়৷ গ্যাস প্রবেশ করিয়া 
জলীয় আকার ধারণ করিবে। এইবার যদি প্রথম 
পাত্রটির মগ্নিকট হইতে উত্তাগ মরাইয়া' লইয়া! উহাকে 
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অল্প একটু ঠা কর! যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় পাত্রের 
তরল এমোনিয়। হুছু করিয়া উপিয়। যাইবে এবং ইহার 
ফলে এ গান্রের চুুপার্স্থ জল একেবারে জমিয়। যাইবে। 
এমোনিয়। আবার প্রথম পাত্রে আদিয়া জমা হইবে 
এবং পূর্বো প্রক্রিয়। পুনরায় অনুষ্টিত হইতে পারিবে। 
এইরূপে খানিকট। এমোনিয়া লইয়া কাজ বরাবর 
চালান যাইতে পারে। আমেরিকার কতিগয় সহরে 
এই প্রণালীতে প্রতি বাড়ীতে বরফ প্রস্ততি করিবার 
ব্যবস্থ! হইয়াছে। তথায় যাহার! বরফ করে, তাহাদের 
বাড়ীতে জল, ড্রেণ, গ্যাপ ব্যতীত আরও ছুইটি করিয়! 
নল গিয়াছে। একটি দিয়া জলীয় এমোনিয়! নরবরাহ 
হয়) এই জলীয় এমোনিয়| দ্বিতীঘ নলটির সহিত সংযুক্ত 
করিয়া দিলে উহা! সহরের কেন্্রস্থিত সম্পূর্ণ আবদ্ধ এক 
ঠাণ্ডা ঘরের দহিত যোগ হয়; ফলে অতাল্প সময়ের 
মঞ্চে উহ! বাপ্পাকারে পরিণত হয় এবং তজ্জনিত 
ঠাণ্ডায় পরিপার্থস্থ খানিকট। জল জমিয়া বরফ হয়। 
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গচন-নিবারণের জন্য মানুষের চেষ্টা এখনও বেশী 
দূর অগ্রসর হয় নাই; তথাপি আজিকার দিনেও বংলরে 
প্রায় ৫* কোটা টাকার মাংল এবং মেই মূল্যের 
অন্তান্ত টাটুক! সামগ্রী বরফের মধ সংরক্ষিত 
হইতেছে। 
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১৪ 


এই নিথিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া জলে, স্থলে, 
আকাশে সর্বত্র বিদ্যমান ঈথর বলিয়া বৈজ্ঞানিকের 
কল্পিত একটি পদার্থ আছে। এই ঈখর সমস্ত বিশ্বের 
মধ্যে প্রবাহিত হইয়! হর্ধা, গ্রহ, উপগ্রহ্মধ্যে সংযোগ- 
সাধন করিয়া সকলকে এক কোলে স্থান দিতেছে; এই 
ঈথরকে চাক্ষুষ দেখান যায় ন1) তবে নানান্‌ উপায়ে 
ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইস্কাছে। বাতাসের তরঙ্গ 
দ্বার যেমন আমাদের শ্রুতির অনুভূতি হয়, এই ঈথর- 
তরঙ্গ তেমনি আমাদের দৃষ্টির উৎপাদক । ঈথরের 
ঢেউমাত্রই আমাদের চক্ষুর গোচর হয় না, কল্পন-সংখ্যা 
একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিলেই তবেই উহা আমাদের 
দর্শনেন্তিয়ের গ্রাহ্‌ হয়। মনে করা যাউক, আমরা একটি 
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অন্ধকার ঘরে আছি এবং কৌন ব্যক্তি বিশেষ কোন যন্ত্- 
বিশেষ দ্বারা ইচ্ছামত ঈখর-তরঙ্গ উৎপাদন করাইতেছে । 
কম্পন-সংখা। সেকেণ্ডে এক, দশ, শত, সহম, লক্ষ, কোটী, 
লক্ষ কোটী, কোটী কোটা-_আমর! কিছুই দেখিতেছি, 
নাঃ কম্পন-নংখ্য। যখন প্রতি সেকেণ্ডে চারি কোটা 
কোটী বারে পৌছিল, তখন হঠাৎ সেই অন্ধকার ভেদ 
করিয়। রক্তিম আলোক দেখ দিল। নংখ্যা আরও 
বাড়ান হইতে লাগিল, আলোর রং লাল হইতে গীত, 
পীত হইতে সবুজ, সবুজ হইতে নীল, যখন সেকেণ্ডে 
৮ কোটী কোটী বার কীপিতে লাগিল, তখন রংট! 
বেগুনে বলিয়। মনে ইইল; মংখ্য। আরও বাড়ান গেল, 
আমাদের চক্ষু পরাস্ত হইল--যে অন্ধকার, আবার সেই 
অদ্ধকার। 

আলোর এ তত্ব বিজ্ঞান অনেক দিন হইতে জানে 
এবং ৪.কাটা কোটী বারের ঠিক এদিকের কতকগুলি 
কম্পন যে উত্তাপরূপে ঘআমাদের ত্বগি্তিয়ের গোচর 
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হয়, তাহারও প্রমাণ পাই্জাছে। কিন্তু মম্প্রতি মানব 
তাহারও নীচের ঈথর-তরঙ্ক উৎপন্ন করিতেছে এবং 
তাহারই গাহাধ্যে এই ধরাপৃষ্ঠে জলম্থলের দূরত্ব 
মৌচন করিয়া সমস্ত মানবজাতিকে তাহার প্রতিবাদী 
করিয়া তুলিতেছে। 

গত শতাবীর মধ্যভাগে ইংলগ্ের খ্যাতনাম! 
বৈজ্ঞানিক ক্ার্ক ম্যাক্সওয়েল (010 চ1৪য৬৩1]) তড়িৎ 
সম্বন্ধে আলোচন। করিতে ' করিতে দেখিলেন যে, থে 
ঈথরের তরঙ্গ দ্বার আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি হয়, 
বৈছ্যাতিক তরজ সেই ঈথরের মধ্য দিয়াই পরিচালিত 
হইতে পারে। গরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা নয়-_বিজ্ঞানকে 
গণিতের গণ্ভীর মধ্যে ফেলিয়া ম্যান্সগয়েল এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ইহার কয়েক বত্রম পরে 
জান্মাণীর স্থগ্রসিন্ধ বৈজ্ঞানিক হার্ট এই সম্থ্ধে পরীক্ষা 
করিতে করিতে বৈছযাতিক তরঙ্গ উত্পাদন করিবার 
এবং উহাদিগকে ধরিবার যন্ত্র নিপ্মাণ করিলেন। 
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ভারহীন বার্তাবহের সুচনা এইখানে হইল। কিন্তু 
ইহা! সুচনা মাত্র; কারণ, এই যন্ত্রে তরঙ্গগুলি ধরিবার 
অংশ সস্তোষজনকরূপে কাজ করিত না। তাহা 
সাড়া তরঙ্জ উৎপাদনে তড়িত্শক্তির অপচয় এত 
বেশী ঘটিত যে, খুব নিকট হইতে না হইলে উহাদিগকে 
ধরা অসস্ভব হইত। আলোকের ধশ্ব যে এই সকল 
তরঙ্গে বিদ্যমান, হার্টজ লক্ষ্য করিলেন বটে, কিন্তু এ 
সকল তরনের দৈর্ঘ্য খুব বেশী হওয়ায় তাহার এযন্ 
দিয়! সুক্ষ ও সুচারুরূপে প্রমাণ কর! সম্ভবপর হইল না। 
ইহার কিছু দিন পরে অল্ল-বয়সেই হা্টজ মারা গেলেন। 
ইহার পর ভারতবর্ষের জগদীশচন্দ্র বস্থ এ কাধ্যে হাত 
দিলেন, এবং- যদিও পরে ফ্রান্সের ত্রান্লী (13781167 ) 
ইটালির রিঘি (3127) ও ইংলণ্ের লজ, ([,0189) এ 
বিষয়ে অন্ুদন্ধান করেন, কলিকাতায় প্রেমিডেন্সি কলেজে 
নিশ্মিত যন্ত্র সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিল এবং 
এই জগৎ ব্যাপিয়া যে তারহীন বার্তা বহের গ্রতিষ্! হইল, 
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জাগদীশচন্দ্রের গবেষণা বিশেষভাবে তাহার মহায়তা 
করিল; তাহার গ্যালিনা (01918) কোহিয়ারার 
€(0০097৩7) পরিবর্তিত আকারে ক্রিষ্টাল ডিটেক্টর 
(0105601 0০৮০০০৮) রূপে আজ সর্বত্র ব্যবন্ৃত হই- 
তেছে। [আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তারহীন বার্ভাবহের 
পেটেট্টগ্রহণকারী 117111990 ০0710977 আগদীশচন্দ্রকে 
লিখিতেছেন--990 & 117৩ 10 8৪7 10৭ [168560 
9 ৪: 60 108 16 0109070116 06 015- 
০05910 10) )00. 05 081108 050) 01 (119 
1690109 01 7001790800019868100035 01000 ০61081 
01506051 001005 10. 006 0080 01506016 01 ভা 
1655 (619080010 80010219005, 15 10855 8175209 
66067660 0 500 01]: 10 075 0009৮800100 
06006 00950 100001506[816 01900) 80088 
085 ] প্রেমিডেদ্দি কলেজে তখন যন্ত্রনিশ্মাণাগার বলিয়! 
কিছুই ছিল না, হুতরাং জগদীশচন্্রকে নিজহস্তে এ যত্ 
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নির্মাণ করিতে হয়। [06 01101811601 03৩ ৪011৫ 
60606 15 811080060 1১7 (৪ ৪০৮ 00৪৮ 101, 
05617800000 60৩ 01]. 10) 2100818115 2170 
90011810065 10101) 10 11115 009100 ০০1০ 1৫ 
0680060 9160590161 1190609816. [16 11৪0 10 
0075000% 101015611 1715 10901001205 85 103 স৫1 
৪1018..--*]10065 ]. বিলাতের রয়াল ইন্টিটিউপন্‌ 
(20781 11050000017), ফ্রান্সের প্রধান বিজ্ঞান-সভা, 
জান্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ জগদীশচন্দ্রকে তাহার 
আবিষ্ধীত যন্ত্র সম্দ্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ 
করেন। স্বপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্ভিন (1,010 
[190 ) তাহার যন্ত্র দেখিয়া বিন্মিত হইলেন এবং 
্ান্সের বিজ্ঞান'সভার সভাপতি অধ্যাপক কর্ণ, (090) 
বৈছ্যাতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে অন্ঠান্ট গবেষণা! করিবার জন্ত 
জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্র গ্রহণ করিলেন। [1,017 
76]510 060151601110561611018115 1150 ৮11 
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00061 800 20011811011 0৫ 50 1000) 9000639 
10 00886 0180018 ৪00 1061 69011791121 
1018074--010৩ ] অধ্যাপক কর্ণ, লিখিলেন, 407 
01) 0%0 0816 10090 10 181৩ 001] ৪0200809 
01 00 061160010) 00 ম1101 /00 110%6 01010 
7০৪7 80081805101 008 09062601116 720016 
[0170010008৩ 80৫ 00৮ 016 3806 0 0০ 
1656810116৩ ] 19) 10 00100181৩. 116 *৩] 
01১ 1650105 06 0001 16868101065 (65011) 10 01 
[067 ০01 ি016110 006 0100958 01 900708, 
০৪ 98০10 00 00161530116 01800 020111017 
91708:150 দ10100 0019 8100 0৪ (0101-117 
06 5016006 870 81 ৪10 83 006 158061 01 01. 
1129000 (0 01005910 76815 800, 917 
ঢা1200 20101800700 810 9181 00 ৫৮৫1 30০০ 
৫৫৪. ] আলোকের প্রত্যেক খুঁটিনাটি গুণ যে এই 
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সফল ঈখর-তরঙ্কে বর্তমান, জগদীশচন্দ্র নিঃসংশয়রূপে 
তাহা প্রমাণিত করিলেন। ১৮৯৫ সালে ক্লিকাতার 
টাউনহলের একদিকে তিনি সর্বনমক্ষে তাহার যন্তদ্বার৷ 
বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করিলেন; বিনা তারে 
অপর দ্রিকে উহ। পরিচালিত হইয়া একট! পিস্তল 
আওয়াজ করিল। 

এই সময় ইটালীবাসী ২০২২ বৎসরের একটি যুবক 
মার্কনি (11910071)-বৈছাাতিক তরঙ্গ দ্বারা দূরে 
বার্তা-প্রেরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইটালীতে এ 
সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া লগুনে আদিয়! তিনি দুই মাইল 
ব্যবধানে বিন তারে সংবাদ পাঠাইতে মক্ষম হইলেন। 
ইহার পর তরঙ্গ গাঠাইবার এবং উহ্থাদিগকে ধরিবার 
আরও অনেক উন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯০৭ 
সালে বাতাস বা মাটার মধ্য দিয়া তরঙ্গ-প্রেরণের সম্ভব 
হওয়ায় আয়'লযাও (]161320) ও ক্যানেড! :(0827802)র 
মধ্যে ভারহীন বার্তাবহ স্থাপিত হইল। এখন পৃথিবীম় 
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উহা ছড়াইয়। গড়িয়াছে। গ্রতি বড় জাহাজে এক একটি 
যন্ত্র স্থাপিত হইতেছে; মার্কনি কোম্পানী ব্যতীত 
আরও কত কোম্পানী বাজারে দেখা দিয়াছে; 
প্রত্যেক কোম্পানী আপন আপন যন্ত্রের উন্নতি 
একচেটিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াও সক্ষম হইতেছে 
না বলিয়! ব্যাপার মাঝে মাঝে আদ্বালত অবধি 
গড়াইতেছে। 

এখানে একটা কথার মীমাংসা হইয়া যাওয়া ভাল 
কে আগে এই বিনা তারে বার্থা প্রেরণ করিলেন 
_মার্কনি না জগদীশচন্দ্র? সেন্ট জেভিয়ার কলেজের 
তখনকার বিজ্ঞান-অধ্যাপক ফাদার লাফোর নাম এ 
দেশের অনেকের নিকট পরিচিত; ১৮৯৭ মালে 
জগদীশচন্্রকে তিনি লিখিতেছেন- 
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বঙ্গের ছোটলাটের সভাপতিত্বে এক বিরাট 
সভায় সাধারণের সমক্ষে ফাদার লাফ্কো প্রমাণ করিলেন 
ষে, মার্কনির পূর্বে ভারতবাসী জগদীশচন্দ্র বিন! তারে 
সংবাদ পাঠাইতে নক্ষম হইয়াছেন। 

একটা! ঘরে যদ্দি দুইখানা বেহালা থাকে এবং 
বেহাল! দুইটি যদি অবিকল একই স্থরে বাঁধা থাকে তে! 
প্রথম বেহালাটিতে এ সুর বাজ্জাইলে দ্বিতীয় বেহালাটির 
ভার কাপিতে থাকে। প্রথম বেহালাটি কাপিবার সময় 
বাতাসে যে ঢেউ তুলে, সেই ঢেউ যদি এমন কোন জিনি- 
যের উপর গিয়। পড়ে_-যাহার কাপিবার তাল বাতাসের 
এই ঢেউএর তালের সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যায়, তাহ! হইলে 
বাতাসের ঢেউ উহ্বার গায়ে পড়িলে ঢেউএর তালে 
তালে উহা নাচিতে থাকিবে, কিন্তু তালের একটু গর- 
মিল হইলে উহ! একেবারে নিশ্চল নিথর হুইয় থাকিবে । 
বৈদ্যুতিক তর প্রেরণেও “খোলে বোলে" মিল থাকা 
চাই; পাঠাইবার দিক্‌ হইতে যে তালে তরঙ্গ উদ্ভৃত 
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হইতেছে, ধরিবার দিক্টাও সেই তালে বাধা থাকা 
চাই ; নচেৎ উহা কোন মঙ্কেতই গ্রহণ করিতে পারিবে, 
না। তাই নিজেদের যন্ত্রের বিশেষত্ব শত্রপক্ষের নিকট 
গোপন রাধিয়াও যুদ্ধের সমঘ তারহীন বার্ভাবছে 
গোপনীয় সংবাদের আদান-প্রদান চলিতেছে। 

যে দকল বৈজ্ঞানিক আবিফ্ষার_মাচুষ তাহার 
কাজে লাগাইতে পারিয়াছে, তাহার খুটিনাটি সাধারণের 
নিকট অপ্রকাশিত রাখিলে একটি একচেটিগ বাবসায় খুব 
লাভবান্‌ হওয়া যায়ঃ এই নীতির অবলম্বনে আজ 
জান্মাণী সমৃদ্ধিশালী এবং অনেক বাবদায় প্রতিঘন্দি- 
বিহীন। ' কিন্তু এই পৃথিবীতে যে সকল মহান্থুভব ব্যকি 
মনে করেন যে, জ্ঞানের ছার কোন সময় কোন অবস্থায় 
কাহার নিকট রুদ্ধ থাকিবে নাঁ_জগদীশচন্ত্র তাহাদের 
অন্থতম। [ [19 8150 ০10) 19108100086 00 
56066 085 ৪ 8170 0109 10906 89 (9 115 0005. 


89০60. ৪০ 00861610085 96০17 090700 ৪1] 10106 
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/9710 0০ 80000 1% 001 10180009] 8170 100060- 
0081105 081095০9--101001081 70810667 ] ইচ্ছা 
করিলে এই যন্ত্র হইতে তিনি যথেষ্ট উপার্জন করিতে 
পারিতেন এবং আজ যে তিনি তাহার সমস্ত সম্পাত্ত 
দেশের বিজ্ঞান-চর্চায় অর্পণ করিতেছেন, সেই সম্পত্তি 
বনগুণ আকারে তাহার দেশকে লাভবান করিত; 
হয় ত তাহা করিত, কিন্তু এইরূপে হব্ধ অর্থে তাহার 
দেশ গৌরব বোধ করিবে, এ কথা জগদীশচন্দ্র কখন 
মনে করিতে পারেন নাই। 
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১0 


জ্ঞান সার্বজনীন, ইহার কোন প্রাদেশিকতা নাই; 
এ কথা সত্য হইলেও বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে 
বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহা দিয়াছে, তাহার একটি 
বিশেষত্ব দেখ! যায় এই যে উহা বছর মধ্যে একের 
সন্ধানে ফিরিতেছে। অতীতের বথা ছাড়িয়া! দিয়া 
বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের কাবো, ব্রজেন্ত্রনাথের 
ষর্শনে ও জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয়। বাহিরের শক্তি শুধু জড়ের উপর কিরূপ কার্য 
করে দেখিয়া ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক থামিলেন না, জীবের 
উপরও উহার ক্রিয়া লক্ষ্য করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে যে 
এঁক্য, যে সাম্য প্রতিিভ করিলেন, তাহাতে মানবের 
চিরদিন-পোধিভ জীবনের সংজ্। পরিবর্তিত হইয়! গেল। 
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জীবদেহের অনেক বৈচিত্র্য অনেক খামখেয়ালি 
পদার্থবিজ্ঞান বা রাসায়নিক বিজ্ঞানের সাধারণ নিযনম 
স্বার! মীমাংসিত হয় না দেখিয়! বৈজ্ঞানিকগণ জীবনী-শক্তি 
বলিয়া প্রাণীর অন্যন্তরস্থ একটি বিশেষ শক্তির অস্তিত্ব 
কল্পনা করিতেন; জীবদেহের কার্য সন্ধে যাহা কিছু 
অবোধগম্য, তাহাদের এই কল্পিত জ্রীবনীশজি দ্বারা 
মিল করিবার চেষ্টাকরিতেন। জ্গদীশচন্ত্র দেখিলেন, এ 
মিল শুধু গৌজামিল মাত্র, জীবের সকল কার্ধা-কলাপের 
সহুত্তর ইহ! দিয় মিলে নাঁ, তাহ! ছাড়া আদল ভিতরকার 
কথা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকিয়া যায়।. এই 
বিশ্বে শক্তির মধ্যে যে এত বড় একটা বিষম “তারতম্য 
ক্মাছে, যে শক্তি ভীষণ বঞ্ধারূপে মহীরুহ, অট্রালিফা 
প্রভৃতি উৎপাত করিয়া বিজয়ী মেনানীর মত নিজের 
প্রচ! হতণ্রা পল্লীতে রাখিয়। যায়, তাহা একটা অন্ধ 
শক্তি, আর যাহার বলে অন্ধকার ঘরে প্রোধিত লতার 
একটি ডগ! উন্মুক্ত বাতায়নের আলে! ও হাওয়ার দিকে 


১২১ 


নব্য-বিজ্ঞান 


প্রসারিত হইয়া বর্ধিত হয়, তাহাতে একটি জাগ্রত শক্তি 
বর্তমান বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে শক্তির এই বিভিন্ননতা স্বীকার 
করিতে হিন্দু বৈজ্ঞানিকের মন দাঁড়া দিল না। নানান্‌ 
দিক্‌ হইতে নানান্‌ পরীক্ষা ছার তিনি দেখিলেন, পদাথ- 
বিজ্ঞান অনুমোদিত জড়ের উপর শক্তির ক্রিয্ন। জীবের 
মধোও কাজ করে; এমন কোন রেখা তিনি খুঁজিয়া 
পাইলেন না-_যেখানে বলা যায়, এই পদার্থ-বিজ্ঞানের 
নিয়ম শেষ এবং ইহার পর .জীব-বিজ্ঞানের ধন্ম আরম 
হইল। যে জাতিভেদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে 
এতদিন বিযুক্ত রাখিয়াছিল, জাতিভেদপ্রধান ভারতবধের 
বৈজ্ঞানিক সেই ভেদ মোচন করিয়া সকল বিজ্ঞানকে 
এক করিয়া দিলেন। 

আদামে যখন যায়, তখন কুলী খুব দজোরে 
বুক ঠুঁকিয়! জানায়, সে কোথাম্ব যাইতেছে; কিন্তু তাহার 
উত্তরের এই রুত্রুরসটা ম্শাস্তিক করুণরসে পরিণত হয় 
খন চা"বাগানের অভিজত1 ও আসামের কালাজর 
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লইয়া মে ফিরে। আত্যন্তরিক অবস্থা বাহিরের লাড়া' 
দ্বারা ধরা পড়ে-_তাই ভীব বাহিরের উত্তেজনায় কিরূপ 
সাড়া দেয় দেখিয়া ভিতরকার খবর জানিতে পারা 
যায়। কিন্তু এখানে একটু গোল আছে। কোন জন্তকে 
আঘাত করিলে মে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুড়িয়! 
সাড়া দেয়? জন্তটি যদি বাকৃশক্কিহীন হয় তো শুধু 
হাত-পা ছুড়ে । কিন্তু এই বোবা জন্ধকে যদি হাত- 
পা বাধিয়৷ মার| যায় তো সে কোন সাড়া দিতে সক্ষম 
হয় না; কিন্তু তাহার বেদনার অনুভূতি তে! সমভাঁবেই 
প্রবল থাকে। লজ্জাবতী ই,ইলেই উহার ভাল পড়িয়া 
যায়; কিন্তু আম, জাম, কাটাল গাছের হাত-পা বাঁধা, 
তাই উহার প্রত্যক্ষ সাড়া দিতে পারে না। তিনি 
পরীক্ষ! বারা দেখাইলেন যে, এই বন্ধন খুলিয়া! দিলে 
গাছ মাত্রই লজ্জাবতীর ন্যায় লজ্জাশীল। যে সব 
যন্ত্রের নির্দাণ-চাতুরধ্য দেখিয়। পাশ্চাত্য দেশের সুদক্ষ 
কারিকরগণ চমতকৃত হইয়া! গিয়াছে, নিজের তত্বাবধানে 
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নির্শিত সেই দকল সাম যন্ত্র ্বারা বহু সাড়া লিপি গ্রহ 
করিয়া! তিনি দেখাইলেন যে, বাহিরের আঘাত জস্তর দ্বাসু 
--গেশীর উপর যেরূপ কাজ করে, অবিকল মেই ভাবে 
উদ্ভিদকে উত্তেজিত করে। আঘাতের পর আঘাতে 
উদ্ভিদ কিরূপ রান্ত হইয়া! পড়ে, ক্লোরোফরমে কিরূপ 
নির্জীব হয়,আবার বরফজল দিলে, বাতান করিলে, কিরূপ 
পূর্বের সজীবতা। ফিরিয়া আসে, ক্লোরোফরমের মাত্রা- 
'ধিক্যে কিরূপ চিরদিনের জন্ত অনাড়তা আসে ইত্যাদি 
ন্বদ্ধে নানান্‌ সাড়াচিন্র গ্রহণ করিয়। তীঁহার এই গবে- 
ষণার ফল প্রকাশের নিমিত্ত তিনি বিলাতের বিজ্ঞান- 
স্বীয় শ্রেষ্ট পত্রিকার অধাক্ষের নিকট আনয়ন করেন। 
পত্রিকাধ্যক্ষ প্রথমই এ সকল গাড়া-চিত্র দেখিয়া! অতি 
বিনীতভাবে জগদীশচন্ত্রকে জানান যে, এ প্রকার সাড়া- 
চিন পূর্বেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়! গিয়াছে । জগদীশ- 
চন প্রথমটা অবাক্‌ হইয়া গেলেন, পরে জিজ্ঞাসাবাদ 
করিয়া জানিলেন যে, পত্রিকাধ্যক্ষ ওগুলিকে বাডের 
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পেশীর সাড়া বলিয়া মনে করিয়াছেন) খন তিনি, 
বলিলেন__পরীক্ষা দ্বার! দেখাইলেন যে, সেগুলি জন্তর 
নয়, উত্তিদের সাড়া-চিত্র, তখন বৈজ্ঞানিক জগতে এক 
মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক সন্দেহ প্রকাশ করায়-ষখন তিনি 
এমন সব যঙ্ত্র নিশ্মাণ করিতে লাগিলেন--যাহাতে আঘাত 
্রদ্দান, সাড়। গ্রহণ প্রভৃতি কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে 
যন্ত্রসাহায্যে আঁপনাআপনি হইতে লাগিল, তখন বৈজ্ঞানিক- 
গণ নিঃসংশয়ে তাহার মত গ্রহণ করিল। এই সব ষষ্্ 
দ্বার। অনেক খুঁটিনাটি বিষয়েও জন্ত ও উদ্ভিদের সাড়ার 
একতা তিনি দেখাইলেন। আভ্যন্তরিক যে ক্রিয়ার 
ফলে জন্ত সাড়া দেয়, উদ্ভিদের সাড়া অবিকল নেই 
কারণেই হইয়া থাকে, ইহা! প্রমাণিত হইল। এই আত্যা- 
্তরিক ক্রিয়ার মূলে যে জীবনীশক্তি বলিয়া! কোন অজয় 
শক্তি নাই; বাহিরের শক্তি ভিতরকার অপুর বিকৃতি 
ঘটাইয়। যে পরিবর্তন ঘটায়, তাহাই যে লাড়ারূণে দেখা 
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'দেয়, বছ পরীক্ষ। তাহা প্রমাণিত করিল। উদ্ভিদের থে 
সকল খামখেয়ালির কোন সহুত্বর দিতে না পারিয়া পূর্ব" 
বৈজ্ঞানিকগণ__“কালি গে করুণাময়ি প্রথমি তব পায়, 
এ বড় কঠিন প্রশ্ন কিছু নাহি বুঝ যায” বলিয়। হাল 
ছাড়িয়া দ্িয়াছিলেন, এক সহজ নিয়ম দ্বার তিনি সমস্ত 
শীমাংস৷ করিয়। দিলেন। 
এই সাড়া ব্যতীত উদ্ভিদ সন্ন্ধে অন্থান্ত অস্ুসন্কান করি- 
বার জন্ত অনেক হুক যন্ত্র নিশ্বাণ করিলেন; কোন্‌ 
রামামনিক দ্রব্য গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে দেখিবার 
জন্ত যে যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল, তাহ! গাছের বাড়কে লক্ষ- 
গুণ করিয়া চোখের উপর ধরিল। উদ্ভিদের স্বাসুপ্রণালী 
আবিষ্কৃত হইল উত্তেজন। কিনূপ বেগে তন্মধ্যে চালিত 
হয়, দেখিবার যন্ত্র এক পেকেগ্ডের হাজার ভাগ সময়ে 
সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল। 
উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের নৃতন নৃতন পুস্তকে জগদীশচন্দ্র 
আবিষ্কার স্থান লাভ করিল) কার্তেথ রীড,.( ০৪:০0 
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1২820) বলিলেন, মনোবিজ্ঞনের কতকগুলি জটি্ রহম 
জগদীশচন্ত্রের আবিষ্কার দ্বার মীমাংগিত হইল; আঁমে- 
রিকার বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষগণ. কৃষিশিক্ষ। দিবার 
জন্ট তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্রব্যবহারে সচেষ্ট হইলেন; 
(বিলাতের চিকিৎন-ন্দ্বীয় সর্বপ্রধান সভা] জগদীশচন্ত্রের 
আবিষ্কার চিকিৎ্ণাশাস্ত্রের নব নব গথ উন্মুক্ত করিয়াছে 
বলিয়া তাহাকে তাহাদের সভায় বক্তৃতা দিবার জন্তু 
আমন্ত্রণ করিলেন। ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক সেই সত্যের 
সন্ধানে ছুটিলেন--যাহা1 ৫কান বিশেষ বিজ্ঞানের কোন 
বিশেষ অংশের নয়--সেই বিরাট সত্য যাহার উপর 
সমস্ত বিজ্ঞান গ্রতিষিত। 

তাই জীব ছাড়িয় জড়ের উপরও বাহিরের আঘাত 
উত্তেজনার ক্রিয়। তিনি লক্ষ্য করিলেন । প্রত্যক্ষ সাড়া 
ব্যতীত অন্ত উপায়ে মাড়! গ্রহণ করিবার এক প্রণালী 
আছে; আহত স্থান হইতে বিদ্ুৎপ্রধাহ চারিদিকে 
সঞ্চারিত হয় এবং তাহারই বল দ্বার! সাড়ার মার 


৯২৭ 


নব্য-বিজ্ঞান 


নিরূপিত হয়। জন্ত ও উত্ভিদ্বের এই বৈছ্যুতিক সাঁড়া- 
লিপির সম্পূর্ণ এঁক্য দেখিয়৷ তিনি একটি জড় পদার্থ 
লইলেম এবং বাহিরের আঘাতে ইহাকে উত্তেজিত করি- 
লেন) চিম্টি কাটিলেন, মোচড় দিলেন, রাসয়ানিক ভ্রব্য 
প্রয়োগ করিলেন, বিছ্যুৎ দ্বারা অতিভূত করিলেন, 
দেখিলেন, জড়ের এই সাড়া-লিপি এই জাতিয় জীবের 
সাড়ালিপির মধ্যে মিশাইয়! দিলে আর তাঁহাকে খুঁজিয়া 
বাহির করিবার জো নাই, তখন কে বলিবে, এটা ব্যাঙের 
সাড়া, এটা গাছের সাড়া, এটা 'একটুকরা টিনের সাড়া। 
তাই রয়াল সোসাইটী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সমক্ষে জড় ও জীবের সাড়ার একতা, 
সম্বন্ধে তাহার বক্তৃতার উপদংহারে বলেন-_ 

শ্যখন জড় ও জীর নিজেদের প্রস্থত লিপিসাক্ষ্যের 
এই একতা লইয়া আমার চোখের উপর 'সাদিল, যখন 
দেখিলাম, আলোকে ভাসমান ক্ষ ধূলিকণা, এই তৃমণ্ড- 
লের অগণিত প্রাণী, এবং উপরে দীপ্রিমান্‌ কোটা সুর্ধোর' 


১২৮ 


নব্য-বিজ্ঞান 


মধ] এক বিরাট সাম্য আছে, তখন আমার পূর্ববপুরুষগণ 
তিন সহঅ বৎসর পূর্বের ভাগীরথীতীরে যে সত্য ঘোষণা 
করিয়াছিলেন, সেই মত্যের কিছ্বদংশ আমার হায়জম 
হইল। 

*এই বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনশীল বদ্ধাণ্ডে যাহার 
শুধু এককেই দেখে, সত্য কেবল তাহারাই পায়, আর 
কেহ নয়, আর কেহ নয়।” 


১২৯ 


পরিশিফ 


ধন্রজালিক নাঁকি ভাম্মতীর আবগাছ দেখায়। 
একটি মাটীর টবে একটি আবের আঁটা পোত হয়, 
দেখিতে দেখিতে আঁটা হইতে গাছ হয় চোখের উপর 
দেই গাছ বাড়িতে থাকে, ফুল দেখা দেয়, ফল হয়, সেই 
ফলও পাকিয়া যায় দর্শক চোখের উপর সমস্তই দেখে। 
গঞ্চাশ বদরের মধ্যে বিজ্ঞান এন্দ্রজালিকের গাছের 
মত বাড়িয়। উঠিল। | 
5 আজ মানব আকাশে, জর্লের অভ্যন্তরে ইচ্ছামড 


১৩৩ 


নব্য-খিজ্ঞান 


সম্তরণ করিতেছে, ধরাপৃষ্ঠে অবাধে বিচরণ করিতেছে, 
মহূর্ধের মধ্যে পৃথিবীর অপর প্রান্তের সংবাদ সংগ্রহ 
করিতেছে নিজ্জের পাড়ার খবর সংগ্রহ করা তাহার 
ছুঃ্াধ্য ছিল, আজ সে প্রতি প্রাতে সমস্ত পৃথিবীর 
খবর লইতেছে। 

এডিমন্‌ পৃথিবীর নকল স্থানের সজীব ঘটনা! তাঁহার 
চোখের দম্মুথে ধরিলেন? রন্জেন্‌ তাহার তৃতীয় 
নেত্র খুলিয়। দিলেন; জে; জে, টম্পন এই বিশ্বের 
মূলে তাহাকে জইয়। গেলেন) জ্বগদীশচজ্জ এই 
বৈচিত্রময় পৃথিবীর অস্তমিহিত বিরাট্‌ একের সন্ধান 
দিলেন। 

পাস্বরের প্রদর্শিত পথে চলিয়া লিটার শস্ত্রচিকিৎসা 
নিরাপদ করিলেন, রস্‌ ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের উপাস়্ 
নিরূপণ করিলেন, মেচনিকফ জরার কারণ আবিষ্কার 
করিলেন। 

" কেল্ভিন্‌ ভীষণ আটলাটিক্‌ মহাসমূদ্রের মধ্য দি 


১৩১ 


নব্য-বিজ্ঞান, 


বৈছ্যতিক তার লইয়! গেলেন, নোবেল পাহাড়-পর্বত 
ধূলিদাৎ করিবার উপায় করিলেন। ইন্জিনিয়ারগণ 
মাটা কাটিয়া নদীতে পরিণত করিল, আবার নদী উরাইয়। 
নমতল ভূমি করিয়া ফেলিল। -আঙ্জ মানব হাজার 
মাইল দূরে সহজ গলায় কথাবার্তা কহিতেছে, মুতের 
কণ্ঠস্বর শুনিতেছে। - 
১ লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহীর্য্যবৃদ্ধিরও উপায় 
উদ্ভাবিত হইতেছে) চাষ-আবাদ ন! করিয়াও পরীক্ষাগারে 
সুমিষ্ট সুখাদ্য আহার্য প্রস্তুত হইন্ডেছে। এত দিন 
ধরিত্রী ছিল শুধু মানবের আহরপকক্ষেত্র, আজ বাড়াসও 
ধর] পড়িয়! গিয়াছে। 

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের পর আরও অনেক 
তত্ব প্রচারিত হইল) মেগডেলের নব নব দিদ্ধাস্ত এক 
নূতন যুগ আনয়ন করিল। ইউজিনিকৃস্‌ (01897109) 
বিজ্ঞানের অন্ততুক্তি হইতে চলিল। ভবিষ্ততের একটি 
স্স্থ নবল সজীব বংশধারা গঠনে বর্তমান মানব যে 
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নব্য-বিজ্ঞান 


একেবারে ক্ষমতাহীন নয়--লোকে বৃঝিতে আরস্ত 
করিল। 

বিজ্ঞানবলেবলীয়ান্‌ হইয়া মানব এই পৃথিবীকে, 
সুন্দর রমণীয় করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল; এই 
কল্পিত নন্দনকাননে তাহার ভবিধ্যৎ বংশ্ধরের! ব্যাধি 
জরা-বিমুক্ত হইস্ক! বিনা পরিশ্রমে সৌন্দ্যের মধ্যে, 
আনন্দের মধ্যে বর্ধিত হইবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, 
“জয়ের ভিতর দিয়াই অনেক জাতির পতন হইয়াছে। 
মানবও যদি সফলতার মোহকে অতিক্রম করিতে না 
পারিয়৷ বিলাসী, আরামপ্রিয্র, পরিশ্রমকাতর ও নব নব 
উদ্ভাবনায় পরাজুখ হইয়া গড়ে তো! তাহারও পতন 
অবশ্থন্তাবী। কিন্ত প্রন্কৃতির সহিত সংগ্রামে জদমী 
হুইয়াও যদ্দি মানব, আত্মজয় করিতে পারে--বাহিরের 
এঙ্বর্য-সম্পদের মধ্যেও যদি অস্তরের দীনতা আত্মত্যাগ 
বজায় রাখিয়া! তাহার উপনিষদূ-বেদান্তের বাণী বিশ্বৃত 
না হয়-তাহার বুদ্ধ, তাহার যীণ্ু, তাহার মহম্মদের 


১৩৩ 


নব্য-বিজ্ঞান 
প্রদর্শিত পথ হইতে আর্ট না হয়, তবে গৃথিবী কক্ষচযুত 
হইতে গারে, বুরধ্য নির্বাপিত হইয়া ভুগে পরিণত 


হইতে পারে, কিন্তু এই মহুয্জাতি ব্রদ্ধা্ড হইতে লুপ্ত 
হইবে না। 


সম্মত 


১৩৪ 


